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ভূমিকা 


আশ্চযেকর বিষয় কৃষিসমস্যার আলোচনা দীঘণকাল এদেশে অবহেলিত 
ছিল । সুখের কথা, বিগত দ্বই দশকে এই [বিষয়ে বিস্তব্র গবেষণা হয়েছে । 
দেশে বিদেশে গবেষণা এখনো অব্যাহত । পাঁণ্ডতদের নিরন্তর গবেষণা 
এই বই ীলখতে সহায়ক হয়েছে । যে বিষয়গ্াল সম্বন্ধে গবেষণা হয় নি, 
সেগীলর উপর আম দ.ণণ্ট কেন্দ্রীভূত করেছি । এই বইতে ছু প্রশ্ন 
তোলা হয়েছে কীষর আধ্হানকনীকরণের সঙ্গে যেগীল যুক্ত 1 গনজের সম্বন্ধে 
বলা দরকার ভারতের কৃষক আন্দোলনে (১৯৪৩-১৯৫৭ ) আমি সর্ব- 
ক্ষণের কমর্শ ছিলাম ; আম গ্রামে কযবকদের মধ্যে বাস করোঁছি। গ্রাম 
দেশের বাস্তব আম সামান্য বুঝোঁছি । 


ক.ষ-কাঠামা, উৎপাদনের অবস্থা, কৃঁষ খণ, দ্রভিক্ষি এবং ক.ষক 
অসন্তোষ সম্বন্ধে একাঁট সামাগ্রক 'চন্র উপস্থিত করার চেষ্টা আমান 
উদ্দেশ্য । ঘটনার 'বিবব্রণের চাইতে একাঁটি বশেষ পবের প্রধান প্রবণতা- 
গুলির বিশ্লেষণ বইতে গুরুত্ব পেয়েছে | ভারতের গ্রাম দেশ পরিবর্তনহন-_- 
অনেক পাঁণ্ডতের এই মত আমার কাছে অগ্রাহ্য । বাণাঁজ্যক ক.ষর 
প্রসার, কৃষকদের মধ্যে ভর বিন্যাস, কৃষক অসন্তোষ কৃষিজ সামাজিক 
কাঠামোর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, এবং পরিবর্তনের সূচনা করেছে, 
যাঁদও পাঁরবর্তনের গাঁতি ছিল মন্হর । 


ইংবাজীতে এই বই প্রকাশিত হয় তিন বছর আগে । ব্রামমোহন 
কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ছায়া দাশগুপ্ত বইটির অনুবাদ 
করেছেন । তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ । পাণ্ডুীলাপি একাধিকবার পড়েছি । 
তবু যাঁদ ভুল থাকে তার দায়িত্ব আমার । 
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[ব্রাটশ রাভছ্বে ভারতীয় কাঁষর বদ্ধাবন্থা একাঁট সুপারিচিত বিষয় | 
যে প্রশ্নটি তোলা দরকার তা হল, কাঁষর বদ্ধাবস্থা ও অবনাতির বিষয়কে 
কাঁষিগত কাঠামোরু সঙ্গে যুক্ত করা যায় 'কিনা। কুষিগত কাঠামো বলতে 
আমরা বুঝি, উৎপাদনের প্তিষ্ঠানগত কাঠামো, যার অন্তভঃন্ত হল 
ভাঁমিস্ত্ব বন্দোবস্ত, বৃহৎ ভূস্বামী ও ক্ষুদ্র চাষীর মধ্যে জমির মালিকানা 
স্বত্বের বণ্টন, প্রজা বন্দোবস্ত, কৃষকের ওপর সককার ও জামির মালিকের 
চাপানো বোঝা । মনে হয়, কাষিগত কাঠামোর প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে ভারতগয় 
কাঁষ সমস্যার সম্যক অনুধাবন দৃঃসাধ্য । আমরা এখানে সংক্ষেপে ভৃমি- 
স্বত্বের বন্দোবস্ত পযালোচনা করব এবং স্বাধীন পর্যন্ত ভারতীয় কীষিত্র 
ক্রমাবনদতির জন্য সামাজিক সম্পক্গল কিভাবে দায়ী তা খ*জে দেখার 
জন্য কাষিব্যবন্থারর কাঠামোগত পারিবর্তনগহীলর উপর বেশখ জোর দেব । 


ভূিজ্যতেবর ব্যবস্থা 

ত্রাটিশ শাসকশ্রেণপ জামদারদেরু স্বীকাতি দেওয়া ও রাজস্ব আদায়েন 
জন্য তাদের ওপর নির্ভর করা বাদ্ধমানের কাজ বলে মনে করোছিল । 
চিরস্থাক্সী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) আওতায় সরকারকে চরস্থায়ীভাবে নাদচ্ট 
ব্রাজস্ব দানের 'ভাশুতে জাঁমদাররা জমিরু মাঁলিকে পারিণত হয় । রায়তদের 
কাছ থেকে জমিদারন্া খাজনা হিসেবে যা পেত, তার এগারো ভাগের 
দশশভাগ সরকারের রাজস্ব 'হসেবে 'না্রষ্ট ছিল। এগারো ভাগের 
অবাঁশষ্ট একভাগ জাঁমদারের অংশ হিসেবে থাকত ॥ চিরচ্ছায়শী বন্দোবস্ত 
প্রচলিত হয়েছিল বাঙলা, বিহার, সুজাগ্রদেশ ও মাদ্রাজের কয়েকটি জেলায় ॥ 
আঠারো শতকে সরকার কোনও উন্নয়নম্খন পাঁরুকম্পনা গ্রহণ করোন, 
ভূমিরাজস্ব সংগ্রহহই ছিল সরকারের সবেণোচ্চি লক্ষ্য । সমগ্র উনিশ 
শতক জড়ে ভূমিরাজস্ব ছিল সরকারের রাজস্বের সবচেয়ে ভাল উৎস ॥ 
ভৃঁমরাজম্ব নীতরু ক্ষেত্রে সরকারের পরান নির্নীক্ষাগুলি প্রধানত 
ফাজস্ব সংকান্ত 'বিচার বিবেচনার দ্বারা নিধণারুত হত ॥ 


২ ভারতে কৃষি সম্পর্ক 


জাঁমদাররা তাদের রাজস্ব নিয়ামিতভাবে দেবে এবং কৃষির উন্নতি 
সাধন করবে--এটা আশা করা হয়েছিল । এই আশা মিথ্যা বলে প্রমাণিত 
হল । রাজস্বর বকেয়া পাওনার জন্য বহু জাঁমদারণ 'বিকুণ হয়ে গেল এবং 
সেসব আবার নোতুন ক্রেতারা কিনে নিল । জমিদার শুধু খাজনা ভোগ 
হয়ে দাঁড়াল। কৃষি উৎপাদনে ক্ষেত্রে এরা কদাঁচং তাৎপর্যপূণণ 
অংশগ্রহণ করত । যতই দিন যেতে লাগল, জমিদারুরা ততই “অপরের 
শ্রমের ফলের ওপর জশবননির্বাহকারণী” রূপে খাজনা ভোগশ হয়ে দাঁড়াল। 
জমিদাররা খাজনা থেকে লাভবান হয়েছিল ॥। ব্রাষ্ট্রের রুক্ষণাবেক্ষণের 
ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে তাদের উদ্বত্তেরর ক্ষুদ্রু”» অংশ তারা 'দিত। 
দেশের অন্যান্য অণ্চলের তুলনায় চিরুঙ্থায়ী বন্দোবস্তেব্র এলাকার জ্রমিদারব্রা 
অনেক কম হারে রাজস্ব দিত । আম থেকে তাদের ক্রমবর্ধমান আয় 'ছিল 
আয়কর মত্ত । ৃ 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকায় জামদাররা হল জামর মালিক এবং 
শ্রমজীবী চাষীরা হল তাদের প্রজা । সরকার মৃখ্যত ভ্‌মিরাজস্বর 
নিরাপত্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য জমিদারদের দেওয়া হয়োছিল প্রজা 
উচ্ছেদের ক্ষমতা, “সম্পত্তি কোক এবং বিক্রী করা, এমন কি আইনের 
আশ্রয় না নিয়েই তাদের লোকজনকে ধরে নিয়ে আসার ক্ষমতা ।৮+ যে 
সমস্ত প্রজাদের নিজ আঁধকার প্রমাণের কোনও দলিলগত সাক্ষ্য ছিলনা 
তাদের খাজনাভোদ্ছী জমিদাররা মান্রাধিক খাজনার চাপে উতৎপীঁড়ন করত 
এবং জাঁম থেকে উৎখাত করত । 

যতই নোতুন জাম চাষের আওতায় আসতে লাগল, জমিদারব্রা ততই 
খাজনা বাড়িয়ে প্রাপ্য বাড়াতে লাগল ॥ জমির ব্যাপারে শাসকশ্রেণী একাঁট 
নোতুন পরাক্ষার প্রচেষ্টায় রত হল যার নাম হল £ রায়তওয়ারি প্রথা । 
এই প্রথা ১৭৯০ এ আলেকজাণ্ডার রাঁড করতৃকি বড় মহলে প্রথম চাল? হয় ॥ 
পরবতর্ণকালে এই প্রথা বশ্যতাপ্রাপ্ত জেলাগুলিতে প্রসারিত হয় ॥ ১৮০৮ এ 
সরকার গ্রামওয়ারি বা গ্রামব্যবদ্থার স্বপক্ষে এ প্রথা বাতিল করেন। ১৮২০ 
এ মুনরো মান্রাজের বৃহত্তর অংশে সংশোধিত রায়তওয়ার প্রথা প্রয়োগ 
করেন যা পরবতাঁকালে দাক্ষিণ ভারতে ভাঁমিস্বত্ব বন্দোবস্তের একটি প্রধান 
রূপ 'হসেবে পাঁরগণিত হয় । রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় সরকার ও রায়তদের 
মধ্যে একটি চীন্ত হয়োছিল। এতে ব্যন্তগত দায়িত্ব সম্পর্কে [ব্াটশ ধারণা 
প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং পুরানো গোচ্ঠগত প্রথাকে বাতিল করা হু । 
'আপাতদ.ম্টতে ব্যান্তগত সম্পত্তির সৌভাগ্য লাভ করল রায়তরা। এটা 


ভামবত্বের ব্যবস্থা রি 


মনে করা হত যে রায়তউরারি ব্যবন্থা সরকার ও কৃষকের মধ্যবত+" ব্যজিদের 
উচ্ছেদ করোছল। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে "রারতরা উচ্চবণেন্র 
আঁভজাত ব্ায়াল; সম্প্রদায় অথবা গ্রামের মোড়লদের” প্রতিনাধস্ব করে ।৩ 
সরকার যা করোছিল তা হল স্বতন্তরভাবে গ্রামের নেতাদের সঙ্গে বন্ফোনস্ত 
করা। জাঁমদারী বন্দোবস্তের মতোই রায়তউয়ারি বন্দোবস্তেও সরকার 
এবং রায়তদের মধ্যে বহনসংখ্যক মধ্য স্বত্বাধিকারীর উদ্ভব ঘটেছিল 1৪ 
বন্তুতপক্ষে রায়তরাই খাজনা গ্রহাঁতার পরিণত হয়েছিল এবং তারা 
বহ:ক্ষেত্রেই জাম প্রজা বন্দোবস্তে দিত । 

গপ্টুর জেলায় চিরছ্থায়ী বন্দোবস্ত চাল? হয় ১৮০২ খটেগ্টাব্দে । এর 
প্রধান লক্ষ্য ছিল “স্বানাশ্চত রাজন্বলাভ।” সরকারকে চিরস্থায়খভাবে 
নাদ্ট অর্থদনের বিনিময়ে গস্টুবের জামদারদের বড়ো বড়ো ভ্‌খণ্ড 
রাখার অনুমতি দেওয়া হয় । জামদাররা সরকারের রাজস্বের দাবশ মেটাতে 
ব্যর্থ হল এবং বিপুল পারমাণ ব্যান্তগত খণে ডুবে গেল, তাই জমিদারণ 
ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ল । সরকার রায়তউয়া'র ব্যবস্থা প্রথমে চাল্‌ করেছিল 
পালনাদে এবং পরে গুপ্টুরে । জামদারদের ওপর ব্যাপকভাবে নিয়ল্ণ 
রাখার পাঁরবর্তে সরকার ““রায়তউয়ারি ব্যবস্থায় কৃষিজীবনের প্রত্যেকটি 
দকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ এসারত করার চেষ্টা করেছিল।৫ কিন্তু রায়তউয়ারি 
বন্দোবস্ত কৃষগত ব্যবস্থায় কোন মৌলিক পারিবর্তন আনোনি বললেই চলে। 
ফে সময়, রায়তদের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছিল, তারা প্রতিনিধিত্ব করত 
“গ্রামের নেতাদের নীচুতলার শ্রমজীবী চাষীদের নয় ।”৬ এ বিষয়ে গুরুত্ব 
দেওয়া দরকার যে ব্রিটিশ শ্রামকরা দ্মণ ভারতের রাজস্ব সংগ্রহের জন্য 
নির্ভর করত ব্রাহ্মণ, সম্মানিত শুদ্র এবং বণিকদের ওপর, এই সম্প্রদায়গি 
গ্রাম্য সমাজে প্রধান নায়কে পরিণত হয়েছিল । 

রায়তওয়ারি ব্যবস্থা বোদ্বাথ, বস্তার ও আসামে প্রসারিত হল। এই 
ব্যবস্থায় সম্প্রসাঁরত রাজস্বর আকাৎ্ক্া মেটানো হল । বোম্বাইতে কুড়ি বা 
তাঁরশ বছর অন্তর রাজস্ব 'নর্থারণ করা হত। ৯৮০৭ এ ১৮৬ মিলিয়ন 
পাউণ্ড ও ১৮৪২ এ ২ মিলিয়ন পাউণ্ড ভূমি রাজস্ব সংগ.হণত হয়েছিল । 
রমেশ দত্ত প্রতিপন্ন করেছিলেন যে সরকার জামর করকে “সমগ্র অথ-নৈতিক 
খাজনা” হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন । সুতোর দাম বৃদ্ধি পেলে সরকার 
ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হলেন। ১৮৬৬ এ পরিবাঁতিত জারপ শুরু 
হলে এটা প্রমাঁণত হল । আমেরিকার গ,হযদ্ধের প্রভাবে সৃতোর দাম 
“অস্বাভাবিক ভাবে বদ্ধ পেল এবং সরকার এক এযৌন্তিক ও উচ্চমূল্যের 


৪ ভারতে কাষি সম্পক 


রাজস্বর দাবীকে কাষকিরণ করল।”৮ পৃণা সারবজনীক সভা লক্ষ্য করেছিল, 
যে চাষের খরচ য্দাগয়ে ও সরকারের দাবা মিটিয়ে রায়তের হাতে কোনও 
উদ্বৃত্ত ফসল থাকত না।'৯ ১৮৬৬ এ জারপ শুরু হয়েছিল এবং তা ধরে 
ধরে এাগয়ে যেতে লাগল ॥। ১৮৭৯ এর মধ্যে এই ব্যবন্থা মান্ত তর্ধেক 
গ্রামে সম্পূর্ণ হয়েছিল । সংশোধিত জরিপের ফলে জাঁমর খাজনা উল্লেখ- 
যোগ্য ভাবে ব.দ্ধি পেয়োছল । ১৯০০ এ ম্যাকডোনেল কাঁমাটি দেখোঁছিল, 
যে গুজরাটে ভমরাজস্ব ছিল 'মোট উৎপাদনের এক পণ্চমাংশ 1১০ 

উত্তর ভারতে বন্দোবদ্ধ হয়েছিল জাঁমদারদের সঙ্গে । ১৮০৭ এ 
“আআসমপণণকারী”' ও পবজিত অণ্চলগৃলিতে” চিরছ্ছায়ী বন্দোবস্ত 
প্রসারণের প্রতিশ্রাত দেওয়া হয়োছিল । যখন জাঁমর দাম বাড়ল তখন 
চিরস্থায়ীভাবে রাজস্ব 'নাদণ্ট করে ক্ষাতগ্রন্ত না হতে হয়--এ বিষয়ে 
সরকারও ডীদ্গ্ন হয়ে উঠল। ১৮২২ এ হল্ট ম্যাকেপ্ডতি সনিশ্চিতভাকে 
বলোছিলেন যে বন্দোবস্ত হওয়ার আগে ভীম সংকান্ত আধ্কারের বিষয়ে 
নাঁশচত হওয়া উচিত । ১৮৩৩ এ বার্ড বন্দোবস্ত শুর করেন । বন্দো- 
বর কর্মকর্তাগণ যা করেছিলেন তা হল সাধারণভাবে দীর্ঘদিনের দখলেনু 
1তাঁততে 'তুটিপূর্ণ ও লঃপ্তপ্রায়। অধিকারকে বিশিষ্ট সম্পার্তিতে 
পাঁরণত করা । সম্পা্ত সম্পর্কে (ব্রিটিশ ধারণার দ্বারা ভনুগ্রাঁণত হয়ে 
বন্দোবস্তের কমরকির্তারা 'উত্তর পশ্চিম গুদেশগুূলির বৃহতর অংশে 
জাঁমদারী বন্দোবস্ত করোছলেন ।১১ ভহম রাজস্বের চিরস্থায়ী 
বণ্দোবন্তের প্প্রভাবটি শেষ পযণস্ত ১৮৩৬ এ পারত্যন্ত হয় যেহেতু 
'জাঁমর দাম বেড়েই চলাছল |, রাজম্ব নখদ্ধর [বিচার বিবেচনা অংশত 
সরকারের নীতি 'নর্ধারণ করোছিল। রেল ও সামারক ব্যয় বেড়ে 
চলল অথচ সরকার তায়করের মাধ্যমে রাজস্ব বাড়াতে ব্যথণ 
হট্ছিল। সুতরাং সরকার ভূমি রাজস্বর সন্তাব্য বদ্ধির সুযোগ ছেড়ে 
[দতে আগ্রহী ছিল না । 

১৮৫৭ এব বিদ্রোহ সরকারের নীতিতে একটি লক্ষ্যণীয় পারবতন 
এনে দিল। অযোধ্যায় 'ব্রাটশ সরকারের ভূমি সংকান্ত নীতিতে তা 
সুস্পষ্ট হয়ে উঠল । ১৮৫৬ এ যাঁদও তাল.কদাররা সম্পাত্তিচ্যুত হয়োছিল, 
1কন্তু এ দেশের একটি বরাট অংশ জুড়ে তাদের প্রভাব ও ননয়ন্্রণ রে 
গেল । সরকারের উদ্দেশ্য হল মালিক-চাষণ শ্রেণীর গড়ে ওঠাকে উৎসাহত 
করা ।১২ মহাবিদ্রোহের সময় গ্রামের তাল:কদারদের সঙ্গে বন্দোবস্তের 
একজন শান্তশালী সমর্থক আউটরাম যুক্তি দেখয়োছিলেন যে “আ্কাদের 


ভূমিগ্বদ্ধের ব্যবচ্ছা & 


পক্ষে বা বিপক্ষে” ব্যবহার করার মতো ক্ষমতা এদের ছিল, গ্রামশণ মালিক" 
দের এর কোনটাই ছিল না।১৩ বিদ্রোহের পর ক্য।নিং জামর পাইকার' 
বাজেয়াপ্ত করণের বিখ্যাত ঘোষণা করেন। এরপর তালকদারদের সঙ্গে 
বন্দোবস্ত করা হল। জিদ বা গোয়াতুীমর পাঁরবর্তে কৌশল অবলম্বন 
করাই ছিল ব্াদধমানের কাজ । শাসক সম্প্রদায়ের কাছে সামাজিক খশট 
[হিসাবে ভাম নিভর আভিজাত গোচ্ঠীকে লালন করাই ছিল খুব গুরত্ব- 
পূর্ণ ব্যাপার | প্রকৃতপক্ষে তাল্‌কদারদের অবস্থান আরও শন্তিশাল' 
হল, তাদের শাসনগত ও রাজস্ব সংকান্ত ক্ষমতা দেওয়া হল। ১৮৬৬ 
এর আইনে প্রজাদের আধিকারকে জলাঞঙ্জাল দেওয়া হল ।১৪ স্বত্ববান 
রায়তদের অধিকার রক্ষার প্রশ্নে চীফ কমিশনার ১৮৫৯ এর বঙ্গীয় খাজনা 
আইনের ব্যবস্থাঁবধিকে অনুসরণ করতে অসম্মত হলেন । লরেন্স তাঁর 
বিবরণীতে হতাশ প্রকাশ করে বলেছেন “অযোধ্যায় প'নর্দথলের সময় থেকে 
চীফ কাঁমশনারের একটাই লক্ষ্য থেকেছে, তাহল জামির সমস্ত অধস্তন 
আঁধিকার ও স্বার্থকে ভাঁসয়ে 'নয়ে যাওয়া**" যাতে তাল.কদার ও স্বত্বহখন 
প্রজার মধ্যে কোনও মধ্যবতি স্বার্থ না থাকে ।”১৫ বাস্তবিকই প্রজাদের 
অধিকারকে 'নাশ্চিহ করে দেওয়া হয়োছল । ১৮৬৮ র অযোধ্যার খাজনা 
আইনে প্রজাস্বত্ব সংক্ান্ত বারো বছরের নিয়ম থেকেও প্রজাদের বণ্চিত 
করা হয়। ১৮৮০ এ দভি“ক্ষ কাঁমশন তাদের রিপোর্টে বলে যে প্রজাকে 
বন্দোবস্ত দেওয়া একটি ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে যার ফলে স্বত্বহীন প্রজাদের 
কৃষির উন্নতি সাধন করার ক্ষেত্রে কোন আঁধকার এবং কোন উৎসাহ 
স্নই (১৬ 

পাঞ্জাবে মহালওয়ার অথবা যৌথ গ্রামণণ ব্যবস্থা প্রবাতিত হল। 
মহাল বা গ্রামগুলিকে সরাসরি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল, যাঁদও বাজস্ব 
সংগ্রহের জন্য একজন [নিভরযোগ্য ভুঙ্বামীকে নিযৃন্ত করা হত। ১৭ 
সরকারের লক্ষ্য ছিল কৃষক মালকানা তৈরী করা । যাঁদও জায়গশীরদারদের 
আন্তত্ব থেকে গেল, তা সত্তেও ক্ষুদ্র মালিকানার একটি দল গড়ে উঠল । 
পাঞ্জাবে দখলের অব্যবাহত পরেই ভংমিবর বদ্ধ পেল। কিন্তু ১৫৭২ 
এর মধ্যে এটা উংপন্ন ফসলের এক যচ্ঠাংশে দাঁড়াল । ১৮৬৮ এ খাজনা 
আইন পাশ করা হল । এই আইনে প্রজাদের আঁধকারের নাট সংজ্ঞা 
দেওয়া হল। রমেশ দন্ত লিখেছেন যে সরকার প্রজাদের হ্বাথবিক্ষার 
ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করে ব্াদ্ধমানের মতোই ভস্বামী শ্রেণীর দাবীকেও 
স্বকাতি দিয়েছে 1১৮ 


ঙ ভাকতে কৃষি সম্পর্ক 


কাঠামোগত পাঁরবর্তন 


জমিদারী, মহালওয়ারি ব্রায়তওয়ারি-_এই ছিল ভারতের বিভিন্ন 
অণলে ভূমিস্বত্থের বন্দোবস্তের বিভিন্ন রূপ । কিন্তু এই ব্যবস্থাগযাীলর দ্বারা 
এদেশের কাঁষগত কাঠামোর বৈশিষ্ট্যগ্ঁল খুব কমই 'নিেশশত হয় । ও 
ম্যাঁলি একাঁট চমকপ্রদ অনুচ্ছেদে বলেছেন যে 'জাঁম ও গ্রামসমূহ জমির 
দালাল, আইন ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ী ও পহ্াজপাঁতিদের দখলে চলে গেছে, 
প্রকৃতপক্ষে সারা দেশে খাজনা ভোগীদের বাঁহনন বেড়ে চলছিল । জমির 
নিয়ল্ণ ক্ষমতা চলে যাচ্ছিল অকৃষকদের হাতে_ যাদের অন্তভূর্ডি জামদ।র, 
মহাজন ব্যবসায়ী এবং জমানভণর ভদ্রলোক । জাঁম হয়ে দাঁড়াল পণ্য । 
এবং সারা দেশে জাঁমর বাজার দ্রুত গড়ে উঠল। ব্রিটিশ রাজত্বে 
জমির মালিকানা অপ্রাতিহতভাবে হাত বদদ হাচ্ছল যার ফলে গ্রামের 
ভাবমূর্তি পাচ্টে গেল। অধ্যাপক স্টোকস উত্তর প্রদেশের কৃবিজ্ঞ 
সম্পকেরে বিষয়ে তার সাম্প্রাতিক গবেষণায় বলেছেন-_-মূল ভা্থ- 
নৈতিক ও সামাজিক পার্থক্যাঁট জাঁমদার ও গুজাদের মধ্যে নয়, পা্থক্যাটি 
অনুপাচ্থিত খাজনাভোগণী এবং চাষবাসকারণ জমির মালিকদের মধ্যে, যাদের 
অন্তভ্ন্ত ছিল ম্বন্ববান প্রজা থেকে শুরু করে স্বত্বহীন প্রজা পযন্ত ।১৯ 
উত্তর প্রদেশ জমিদার বিলোপ কাঁমাটি একটি সুস্পম্ট অন-চ্ছেদে কৃষিগত 
ব্যবস্হার ওপর আলোকপাত করে বলেছেন £ “দ্র হাজার বছরেরও বেশী 
সময় ধরে লক্ষত্লক্ষ লোক যে আঁধকারগুলে ভোগ করছিল,এই সমস্ত বন্দো- 
বস্তের ফলে সেই আ'ধকারগুলি থেকে তারা বাণ্চিত হল । উত্তরাধিকার 
সূত্রে মালিকচাষা হয়ে দাঁড়াল মান্রাতিরিন্ত খাজনার চাপে পাঁড়িত স্বত্বহাঁন 
প্রজা এবং এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হল যা নিরন্তর সামাজিক বিরোধ, 
অথনোতক অবক্ষয় এবং কৃষির অবনাতি ডেকে আনল 1" 

উাঁনশ শতকে ভূমি মালিকানার কাঠামোর দ্রুত পারিবর্তন ঘটাছিল-_ 
সম্প্রীতি কালের পুঞ্ভূৃত সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে এটা স্পষ্ট । বাঙলা দেশের 
দিকে তাকানো যাক । শচরস্থায়ী বদ্দোবস্তের গোড়াতেই বকেয়া পাওনা 
জন্য বহু রাজা ও জাঁমদারদের এণ্টেট বিক্রী হয়ে গিয়েছিল । রাজশাহণ, 
[দনাজপুর, নদীয়া, িষুপুর, বীরভূম এবং মোঁদনীপুরের বড়ো বড়ো 
জাঁমদাররা বরুণ আইনের দ্বারা ক্ষাতিগ্রস্ত হয়েছিলেন । আমাদের পঠন 
পাঠকের ক্ষেত্রে প্রাসাঙ্গক হল, ভ.স্বামশীদের বিকাশমান শ্রেণীর সামাভিক- 
গান । 


কাঠামোগত পার্রবর্তন ০. 


রাণী ভবানীর ম.ত্যুর পর নাটোরের রাজার জমিদার ভেঙ্গে পড়ল 
এবং বহু সংখ্যক ছোট ছোট জাঁমদারূশ গড়ে উঠল, নাটোরের 
রাজার জামদারীর বহৎ অংশ কফিনে নিলেন কালী শঞ্কর বায় 
অর্থাৎ নাটোরের দেওয়ান, যানি নড়াইলের জমিদারশর পত্তন 
করেছিলেন । অপর ক্রেতা ছিলেন ঠাকুবুবাড়ণ যারা 'ব্রাটিশ শাসনের সঙ্গে 
যুস্ত ছিলেন। কৃষ্ণ পাল নামে একজন ব্যবসায়ী একাঁটি অংশ কনে জাম- 
দারে পরিণত হলেন । ২০ বাীরভ্‌মে ক্রেতারা রাজার অধীনে পদাধিকারশ 
1ছল, অবশিষ্ট অন্যান্যরা ছিল বাঁণক এবং 'বাঁভল্ন জমিদারের অধস্তন 
কমচারণী।২১ উত্তরপাড়া জমিদাব্রীব্র প্রতিষ্ঠাতা জয়কৃফ মুখোপাধ্যায় 
1ছলেন একজন বোনিয়ানের পৃত্র ।॥ তান হুগলী কালেকটরেটে রেকর্ড 
কীপারের কাজ করতেন । [তিনি জামদারী কেনার কাজে নিযুস্ত হলেন 
এবং একজন বড়ো জমিদার ?হসেবে আবিভত হলেন । মহাজন ব্যবসা 
ও শস্যের কারবান্র থেকে তিনি কখনও 1বরত হনাঁন । এ রকম ভার ভরি 
দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় । একথা মনে করা ভুল হবে যে নোতুন জমিদারদের 
হাতে জাঁম কেন্দ্রীভূত হত না। নতুন জামিদারক্রা আদৌ ক্ষংদ্রু জামদার 
িলনা.। প্রকৃতপক্ষে জামদাব্ররা “জামদারীর ওপর জমিদারী ও ভোগ- 
স্বত্বের ওপর ভোগস্বত্ব* কিনে প্রায়ই বহৎ তালঃকের আধকারী হত ।২২ 
দৃণ্টান্ত হিসেবে বলা বায়, পাবনা, যশোর, রাজশাহী, ঢাকা, ফরিদপুর, 
হতগলখ, জঙ্গলমহল, ন্রিপুরা এবং কটকে ছড়িয়ে থাকা বিশাল ভ.-সম্পান্ত 
ঠাকুর পাঁরবার দখল করোছিলেন । কান্দী ও কাঁশমবাজারের তালুক খুব 
বড়ো জমিদারাঁতে পরিণত হয়োছল। ১৮৮২ এ বাঙলা ও বিহারের 
১১০, ৪৬ টি তালকের্র মধ্যে ২০,০০০ হাজার একরের বেশশ জাঁমর 
তালুক 'ছিল 0৪ শতাংশ । ১১ শতাংশ ভ.-সম্পান্ত ছিল ৫০০ থেকে 
২০,০০০ একরের মধ্যে 1২৩ লক্ষ্যণীয় বিষয় হল জমিতে অধস্তন 
স্তরের বিন্যাস ও স্বছের বহত্ব । প্রকৃতপক্ষে জামর অধস্তন ভোগদখলের 
নানা স্তরাবন্যাস ছল, প্রত্যেকাট ক্ষেত্রেই ছিল ন্থায়শ, হস্তাস্তরযোগ্য 
উত্তরাধকারের তাধকার । রাজস্ব ও খাজনার মধোকার ফারাক 
ভ-সম্পাত্ততে পর্ীজ 'বিনিয়োগকে উৎসাহিত করেছিল । শহর ও গ্রামে 
বসবাসকারী মধ্যাবন্ত পারবারগুলির একটি বিরাট অংশ জমিতে 
আঁধকার অজন করোছল এমন কি জমিদার ও কালেকটরেট দ্বারা নিষমৃ্ত 
আমলারাও ভ্‌সম্পন্তি কিনতে ব্যর্থ হয়নি । 

জোতদারদের দিকে এবার তাকানো যাক, যারা উনিশ শতকে. একাঁট 


৮ ভারতে কৃষি সম্পর্ক 


সামাজিক শ্রেণণ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং ক্রমশঃ গ্রামীণ অর্থ- 
নীতিতে শান্তশাল? হয়ে উঠল । জোতদার সম্পর্কে খুব কম লেখকই 
আলোচনা করেছেন যাঁদও বুকনান-হ্যামিলটন ১৮০৬ ও উত্তর বাঙলার 
দিনাজপুর ও রুঙ্গপূর জেলায় জোতদারদের সন্ধান পেয়োছলেন ॥ জামির 
মালিকব্লা ছিল “নোতৃন মানুষ” যারা এসেছিল প্রধানত ব্যবসায়শী ও 
সরকারী কমণচারীদের মধ্য থেকে । এদের জোতদার বলা হত এবং 
এদের জাম যোগাড় করে দিত “অত্যাচার অনুচররা ॥” ব্যবসায়ীরা 
নিজেরা নিজেদের জাম চাষ করত না, কিন্তু ফসলের একাঁটি অংশ পাওয়ার 
জন্য লোক নিয়োগ করত । প্রায় ষোলজনের একজন ছল জোতদার, 
যে ৩০ থেকে ১০০ একর পর্যন্ত জমির খাজনা পেত॥ তারা জমির 
একটা অংশ নিজেরা চাষ করত এবং অন্য অংশে যে চাষ করত সে শস্যের 
একভাগ পেত। এই সমস্ত চাষীদের বৃহৎ পহ্ধীজ ছিল। লক্ষ্যণীয় যে 
কৃষকরা বা কাঁষমজ্বরবা কোনভাবেই সংখ্যায় বেশী- ছিল না। পাটনা, 
ভাগলপুর, এবং কালনা থেকে যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা আসত, তারা কলকাতা 
ও মুশিদাবাদের বাজারে জাহাজে করে বিপুল পারিমাণ ধানচাল পাঠাত। 
বহু মহাজন চাল, চিনি ও গুড় রপ্তানী করত ।২৪ বুকনান হ্যামিলটনের 
বিবরণ? থেকে যা প্রতীয়মান হয় তা হল, জোতদাররা আসত ব্যবসায়শ 
ও কৃষকদের মধ্য থেকে এবং বর্গাদারদের সন্ধান পাওয়া যেত চাষের জন্য 
পুনরহদ্ধার করা জমিতে । 

সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে পাঁতিত জাম ও জঙ্গলকে চাষের আওতায় আনা 
হল। ১৭৯৩ থেকে ১৮৫৭ এর মধ্যে ৪০ লক্ষ একর জাম পুনব্রুদ্ধার 
করা হয়। দংঘ্টান্ত হসেবে বলা যায়, ১৮৩০ থেকে ১৮৭২ এর মধ্যে 
সুন্দরবনে ৪৯৩,৯০৭ একর বা ৭৭১ বর্গমাইল জঙ্গল পরিচ্কাব্র করা 
হয়োছিল। পর্বে বাঙলার হাতলাদারুদের মতো, ধর্রচার্ড টেম্পল ভালবেসে 
যাদের “কৃষক পশ্ধাজপাতি'” বলেছেন, সেই জোতদাবনা বাঙলার জাম 
পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । 
হাণ্টার লিখেছেন যে সুন্দরবন অণুলে জমি পুনরুদ্ধারের ব্যয় জামির 
মালিকরাই বহন করত, যারা পরে জাঁমতে বর্গা চাষে বা ভাগ চাষে নিয্বস্ত 
হয়োছিল। মোঁদননপুরে পাঁতত জমি পূনরদৃদ্ধারের ফলে ভাগ বন্দোবস্তের 
স.ন্ট হয়েছিল ।২৫ এই ব্যবস্থায় কৃষক “জমি চাষ করে নিজের লাঙল 
দিয়ে এবং চাষের সমস্ত খরচ বহন করে। ফসল তোলার সময় সে 
সাধারণতঃ অর্ধেক নিজের হাতে রাখে ও বাকী অর্ধেক খাজনা হিসেবে 


কাঠামোগত পরিবর্তন ৯) 


ক্ষেত্র বিশেষে জামদার বা উ"চুতলার প্রজাদের হাতে অর্পণ করে ।'*২৬ 
যশোর জেলায় রায়ত বলে বাঁণিত জোতদার পাঁতিত জাম পুনরুদ্ধারের সময় 
নড়াইল ও মাগুরায় জাঁম দখল করোছিল। এরা কোনও দিন স্বহস্তে 
জাম চাষ করত না, তবে কখনও কখনও মদ্ত্ররদের দিয়ে চাষ করাত । 
বেশশর ভাগ অণ্থলেই জোতদাররা খুব অবস্থাপ্ম ছিল এবং যে খাজনা 
তাদের দেয়, তার থেকে কম খাজনাই তারা দিত।২৭ মুশিদাবাদে এক 
একজন জামদার তার জাঁমর একটা অংশে “নিজেই জোতদার ছলেন যা 
তানি ভাগ ভাগ করে শীজ দিয়েছিলেন 1২৮ পাবনা জেলায় বগশদার 
বলে পাঁরাচিত “এক শ্রেণীর কৃষক ছিল যারা জোতদারের অধখনে জম 
চাষ করত ।”২৯ পশ্চিম বাংলার জেলাগ্ালর জমিকে কিভাবে মহাজন 
দোকানদার অবন্থাপনন শ্রেণীগের কাছে বন্দোবন্ত 1দয়েছেন, উত্তরপাড়ার 
জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তার বণনা দিয়েছেন 2 

“২৪ পরগরণা, হুগলী, বদ্ধমান ও বাঁরভ্‌মের জেলাগুলির প্রসঙ্গে 
আমি আছ্ছার সঙ্গে বলতে পার যে ১৮৫৯ থেকে এসব অঞ্চলের ন্বায়তী 
স্বত্ব ধরে যীরে মহাজন, দোকানদার এবং স্বচ্ছল মানুষের হাতে চলে 
যাচ্ছে । এই সমস্ত ব্যান্তুরা তাদের জোতকে হয় মালিক অথবা নোতুন 
প্রজার কাছে অস্বাভাবক খাজনার বিনিময়ে ভাড়া দেয় এবং সাফ" বা 
ভূমিদাসদের থেকে সামান্য উন্নত অবস্থায় প্যবাঁসত করে 1৩০ 

হাণ্টার জোতদারদের বর্ণনা করেছেন “ক্ষুদ্র ভ্‌স্বাঘণ” বলে যাবা 
গজাদের সঙ্গে আধাজাধি ভাগে জমির বন্দোবস্ত করে জমি ভাড়া দিত। 
জোতদারদের সংখ্যা জেলায় জেলায় কমবেশী হত। আরও একাঁট শেণগ 
ছিল, ভদ্রলোক জোতদার । “জামর সঙ্গে যুস্ত মধ্যবিত্ত শেণীর ক্রমাগত বাদ্ধি 
কে” উৎসাহিত করা সরকারের নীতি ছিল । ২৪ পরগণায় ভদ্রলোক জোত- 
দারদের সম্পকে হাণ্টার বলেছেন__'বগণ বন্দোবস্ত প্রধানত রা্গণ, কায়স্থ 
এবং অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর দ্বারা অনুমোদিত ছিল ।”৩১ রোঁজদ্ট্রেশন 
[রিপোর্টে একদল রেেতাকে “অন্যান্যরা” বলে অভিহিত কতা হঠেছে। 
এই শ্রেণীর মানুষরা হল মোস্তার, উকিল, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ডান্তার যাদের 
নিজ “সম্পান্তর নিরাপদ লগ্রনর উপায় হিসেবে এ ধরণের সপাত্ির প্রত 
একটা পক্ষপাত ছিল ।”৩২ ও ম্যান লিখেছেন যে দাঁজভিং জেলায় 
উিলরা এবং ব্যবসায়ীরা জমি কিনেছিল ফাটকাবাজণ ও লগ্গধর 
উদ্দেশ্যে 1৮৩৩ গ্রানিং লিখেছেন যে জলপাইগুঁড়ির জোতদাররা এসেছিল 
আইন ব্যবসায়ী এবং মারোয়াড়ণ ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে 15৪ যেহেতু 


১০ ভারতে কৃষি সম্পর্ক 


জমিতে লগ্ন করা 'নরাপদ বলে মনে করা হত তাই ভদ্রুলোকদের জাম 
কিনে তাতে বর্গা চাষের বন্দোবস্ত করার একটা ঝোঁক ছিল । অন্য 
কোনও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রের অভাবে আ'নিবার্ধভাবেই ভদ্রলোককা 
ভ:-সম্পার্তর দিকে ঝ*কে পড়ছিল এবং এইস্ছিতাবস্থা বজায় রাখার ব্যাপারে, 
তাদের বিশেষ স্বাথ” ছিল । : 

বেঙ্গল 1ডা্ট্রিকট গেজোঁটয়ার এর লেখকগণ জোতদারদের প্রসঙ্গ উল্লেখ 
করেছেন যারা সাধারণত জাঁমদারদের অধশনে জামির মালিক ছিল এবং 
নোতুন জমি পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভ্‌-সম্পীশ্তর পারিমাণ বাড়িষ়ে 
তুলছিল। দিনাজপুর জেলায় কষণণযোগ্য “জমির মালিককে রায়ত 
বলা হত অথবা স্ছানণয় ভাষায় জোতদার 1৩৫ ও ম্যাঁল দাঁজাঁলং-এর 
জোতদারদের বর্ণনা করেছেন--“একজন সম্পন্ন কৃষক যে সুবিধাজনক 
খাজনায় জাঁমর গ্রকৃত উদ্ধারকারঈ 1হসেবে প্রাঁতাঁনাধিত্ব করে ।”১৬ 

রংপুরে জোতদাবরদের অনেকেই ছিল "'প্ব্তন প্রকৃত কৃষক” যাবা 
“মধ্যস্বত্বভোগীতে” পাঁরণত হয়েছে এবং তারা জমিদারদের যে হারে 
খাজনা দেয় তার দ্বিগুণ অথবা দ্বিগুণেরও বেশী হারে রায়তদের জাম ভাড়া 
দেয় । জোতদার শব্দাটতে “বোঝাত” “জমিদারদের প্রত্যক্ষভাবে অধীন 
যে কোনও প্রজাস্বত্ব ভোগদখলের আকার ও ধরণ যাইহোক না কেন 1৩৭ 
বদ্ধমানের ভাগ জোতদারদের সম্পর্কে পিটারসন লিখেছেন, “প্রত্যেক 
সম্পন্ন প্রজারই ভাগ জোতে নিদিষ্ট পাঁরমাণ জাম থাকত**- 1৩৮ 

বাঁকুড়া জেলায় প্রচাঁলত ব্যবস্থাকে ও ম্যালি বর্ণনা করেছেন “এই রকম 
বন্দোবস্তে প্রজা এক বছর বা একট মরশুমে জাঁমকে কাজে লাগাত 
এবং জামর ফসলের একটি নাদ্ট পাঁরমাণ অংশ খাজনা 1হসেবে দিত। 
সাধারণতঃ উৎপাদনের অধণংশ এভাবে দয়ে দেওয়া হত । জোতদার 
তার নিজের গরু বা বলদ এবং লাঙল দিয়ে জাম চাষ করত এবং বীজ ও 
সারের বাবস্থা নিজেই করত ।৩৯ 

১৯২৪---৪৬ পর্যন্ত সময়ের দিকে তাকালে দেখা যায়, বর্গা ব্যবস্থার 
প্রসারণে জোতদারা ক্রমেই শান্তশালশ হয়ে উঠছিল। ভ্যীমরাজস্ব 
কমিশনের ব্রিপোর্টে এ সময়ে মালিক চাষীর দখল স্বত্ব হারানো এবং 
বর্গদারদের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধির উল্লেখ আছে । ১৯২৯--৩৩ এ বিশ্ব- 
ব্যাপী মন্দার বছরগুঁলতে [বস্তর জমি হস্তান্তর ঘটাছল যখন কাঁষ 
পণ্যগুলির দাম দ্রুত পড়ে গিয়োছিল এবং জাম অকাঁষজীবীদের, 
হাতে চলে গিয়োছিল। অর্থনোতিক মন্দার সময়ে এবং পরে জীম, 


কাঠামোগত পারবর্তন ১১ 


হস্তান্তরের বিষয়টির প্রতি ভীম রাজস্ব কমিশন 'নাঁদষ্ট মনোযোগ 
আকর্ষণ করেছেন, বর্তমানের সবচেয়ে উৎকণ্ঠাপূণণ বৈশিষ্টাগ্ালর 
একাঁট হল বগণদারদের সংখ্যার দ্রুতবাদ্ধি। বংশানুকমিক রায়তরা 
তাদের মর্যাদা হারাচ্ছে এবং অপেক্ষাকৃত নীচু মানের জশবনষান্রার দ্বার। 
লাঞ্চিত হচ্ছে এটা তারই পাঁরিচায়ক ।,৪০ ফিসান সভার কাছে এক 
স্মারকাঁলপিতে ভূ রাজস্ব কমিশন এই প্রসঙ্গে বলেছে-_'বাংলার 
আশেপাশের অণ্ুলগুলি সম্পকে এতুকু ধারুণা আছে এমন যে কোনও 
ব্যক্তির কাছে এটা স্পম্ট হওয়া উচিত যে এই ধরণের তথাকথিত গ্রজাস্বত্ত 
অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে এবং বর্তমানে যে কোন ভাবে জমির এক 
তৃতীয়াংশ এইভাবে চাষ করা হচ্ছে ॥৪১ 

ফ্রাঙ্ক ওয়েন বেল ভ্রমণকালীন 'দিনপঞ্জশতে অর্থনৈতিক মন্দার বছর 
গুলিতে জোতদ।র কতৃক জাঁম কয় করার বিষয়ে লিখেছ্নে। বেল এর 
[দনপঞ্জীর অন্তভনন্ত বিষয়গহলির তিনাঁটি বৈশিষ্ট্য নদেশ করে। €থমত 
বাংলার 1চরাচারিত মহাজন সাহারা জমি কিনে তাকে বগ্ণা চাষে পাররণত 
করেছিল । যে মালিক চাষী জাম হারাল, সে বগণাদার হিসেবে এ জমিতে 
পুর্নবাঁসত হল । দ্বিতীয়ত, বগণদাররা (আধিয়ার বলে বাঁণত) বড় বড় 
ভূসম্পর্তিতে নিযুক্ত হত। আপাতদুস্টিতে জোতদাবরা যথেষ্ট ভূসম্পাত্ত 
দখল করোছিল । আমরা বেল এর দিনপঞ্জশ থেকে উদ্ধৃত করতে পারি « 
'অকৃঁষিজীবণদের কাছে জাম হস্তান্তরিত হয়েছিল ।” মহাজনীর বদলে জাম 
পেয়েছে এমন একজন সাহা আধিয়ারদের মাধ্যমে জাঁম চাষ করছে। 
( মৈমনসিংহ, ১৯৩৩ )। 

“আধিয়াররা বৃহৎ জোতদারের অধীন, যারা জাঁমদারকে পাঁচশত টাকা 
খাজনা দেয় । আধ ব্যবচ্ছা তখন গড়ে উঠে যখন ভস্বামণর হাতে এত 
জাম থাকে যে তিনি তা স্বয়ং চাষ করতে পারেন না। তিন বৎসরের জন্য 
আধ কবৃ'লয়ত দেখা যায় যখন খাইখালামন হয়, অর্থাৎ বদ্ধকদাতাকে 
বন্ধক গ্রহীতা জমিতে পুনর্বসাতির ব্যবস্থা করে |” (দনাজপুর, ১৯৩৪) । 

“এই গ্রামে তনেক ভদ্রলোক পরিবার বাস করে । তারা এখন জাঁম 
দখল করুছে।, সাহারা আঁধয়ারদের জাঁমিতে বাঁসয়েছে। বলা হয় 
যে আধিয়ারব্রা ফসল 'নর্বাচন করে । কি শস্য বোনা হবে তা জোতদার 
ঠক করে । সেবাঁজ ও সার সরবরাহ করে । (রঙ্গপুর, ১৯৩৩) 1৪২ 

বছরের পর বছর ধরে উত্তর বাঙলার জোতদারব্রাজমি কিনোৌছল গ্রামীণ 
অর্থনীতিতে প্রভাবশালস হয়ে উঠছিল । বেল লিখেছেন যে দিনাজপুরের 
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জোতদার শ্রেণী শহরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সামাজিক দিক থেকে “উচ্চ মর্ষাদার 
অধিকার হয়োছিল । জোতদার পন্িবারুরা অনেক বা হাজার হাজার একর 
জাম তাদের দখলে ব্লাখতে পারত ।' আঁধিকাংশ ইউনিয়ন বোর্ডে ৩০ থেকে 
৩০০ একর জামির মালিক জোতদার শ্রেণী থেকে প্রেসিডেন্ট হত। জোত- 
দারদের কয়েকজন তাদের সামাজিক প্রাতপাত্তর প্রতীক হিসেবে হাতি 
রাখত । তাদের ছেলেরা বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করত এবং আইন 
ব্যবসায়ে প্রবেশ করত। দিনাজপুরের পোরসা গ্রামের সা চৌধুরীরা 
দোতলা বাঁড় করোছল এবং তাদের গোলায় থাকত ৬০,০০০ মণ হান। 
১০০ একর বা তার কিছু বেশী জমির মালিকানা সম্পন্ন ছোট জোতদারও 
ছিল । ধানের ব্যবসা একটি গর্রত্বপূণ“ ভূমিকা গ্রহণ করোছিল। একজন 
মুসলমান জোতদার আইন ব্যবসায়ে রত একজন উকিল 'রায়তীস্বত্ধে' 
১,০০০ একর জাঁমর আঁধকারী ছিল। সে তার সণয় নিয়োগ করেছিল 
মহাজনী কারবারে এবং ৭৫,০০০ টাকার পঠাঁজ 'দয়ে একট ব্যাক প্রতিষ্ঠা 
করেছিল ।৪৩ উত্তর বাওলার জোতদাররা ছিল ধনী কৃষক একথা মনে করা 
সাঁত্য অবাস্তব ব্যাপার । 

পূব" উত্তর প্রদেশে বারাণসী জেলায় জমি হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ভাম 
ব্যবস্থায় কাঠামোগত পরিবর্তন হাচ্ছল। ১৮০১ থেকে ১৮০৬ এর মধ্যে 
বারাণসীতে ভূসম্পান্তর প্রায় অধ্ধেক হস্তান্তরিত হয়েছিল 1৪5 গাঁজপদর 
জেলায় ১৮৪২-৮২ এর মধ্যে “এক চতুর্থাংশ জমির হাত বদল ঘটেছে ।” 
উাঁনশ শতকের প্রথমভাগে রাজস্বর বকেয়া পাওনার জন্য জাঁমদারদের 
তালুক বিএন হয়েছে ॥। ১৯৪০ থেকে রাজস্বর বকেয়া পাওনা মেটানোর 
জন্য জাঁমদারকা তালঃকের একাংশ বিরী করতে থাকে । নীলাম 
বিক্লীতে রাজপুত, ব্রাহ্গণ এবং মুসলমানদের ভূমিকা ছিল প্রধান । 
তাদের জাম চলে যেত প্রধানত ভ্‌মিহারদের (প্রধানত বারাণসীর মহারাজ) 
হাতে ।৪৫ কায়স্থ এবং বানয়ারা যারা সরকারী কাজকম" ব্যবসা এবং 
আইন ব্যবসায়ের সঙ্গে যুন্ত ছিল তারা বিক্রেতার অন্য এটি দল 
গড়ে তুলোছল। প্রায় ৪১ ভাগ জাম কেনা হয়েছিল এমন পারিবারের কাছ 
থেকে যাঁদের প্রধান জাঁবিকা ছিল মহাজনী কারবার, চাকুরী ও আইন 
বাবসা । এই সনস্ত পারবারদের আধকাংশ বাস করত বারাণসশ 
শহরে । ১৮৮৫ এ বারাণসী, বাঁলয়া, গাজিপুর, ও জোনপুর জেলায় 
১৩৪ জন বড়ো রাজস্ব দাতা ছিলেন। বাঁষধক এক হাজার টাকারও 
বেশী রাজস্ব দিত এমন বড় ভন্্বামীদের মধ্যে ৪৪ শতাংশ এপ্সোছল 
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'নোতুন মানুষ" 'দের মধ্যে থেকে যারা তহশীলদার, সেরেস্তাদার, 
আমন হিসেবে শাসন কার্ষের সঙ্গে যস্ত ছিল এবং বাবসায়শ পরিবার 
গাঁলর ব্যাঞ্কিং, মহাজনী ও দানাশস্যের বাণিজ্য ও চিনি উৎপাদনে 
[নষূন্ত ছিল। ৪৬ শতাংশ ছিল আভজাত গোচ্ঠগর অন্তগণ্ত যার মধ্যে 
ছিল বারাণসীর মহারাজা, এই অণ্চলের এককভাবে সবে রাজম্ব প্রদান 
কারী এবং ডুমরাও ও ভিজিয়ানাগ্রামের দ্রজন রাজা ।৪৬ উনিশ শতকের 
শেষ ভাগে বারাণসীতে একদল নতুন ভংস্বামীর আবিভণব ঘটল । যেহেতু 
কাঁষপণ্যের দাম ক্রমাগত বাড়ছিল এবং আখের উৎপাদন লাভজনক হচ্ছিল 
তাই জামতেই সয় বিনিয়োগ করা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করছিল । 
নোতুন ভূন্বামীদের আঁধকাংশই বাস করত শহরে এবং তারা ছিল অনু- 
পাঁস্থিত খাজনা গ্রহীতা যারা তাদের শির জমতে "শকাঁম' বা বগণাদারদের 
নিয়োগ করত ১৭ 

উত্তর প্রদেশে যে সব বড়ো বড়ো জাঁমদারবা কোনওভাবে টিকে ছিল 
তারা ভম হস্তান্তরের ফলে খুব কমই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল । এর প্রধান 
[শিকার হয়োঁছল ছোট ছোট ভংম্বামী ও চাষী মালিকেরা । কানপুরের 
সেটেলমেন্ট অফিসার গ্রোস (91905) ) ১৯০৭ এ পিখোছদেন £ "বাস্তব 
ঘটনা এই যে ভারতীয় অর্থনীততে একমাপ্র সে জমিদারেরই উপয্দন্ত 
গ্ান আছে, যে হয় এমন একজন বড়ো তালহকদার যার সম্পার্ত জ্যেন্ঠপুর 
উত্তরাধিকার আইনের দ্বারা পরিচালিত এবং এত বিশাল জমিদার+র মালিক 
যে তার পক্ষে উদার হওয়া সাছে অথবা নিজে জম চাষ করে এমন কৃষক 
মালিক | যে সমস্ত মধ্য স্বত্বভোগশ তাদের খানার ওপরেই জীবন নিবশহ 
করার চেষ্টা করে এবং যাদের সম্পাত্ত কমাগতহ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর্ অংশে 
[িভন্ত হচ্ছে, তাদের কোনও আশ্রয়স্থল নেই*** 1৪৮ 

জাঁমর মালকদের সামাজিক গঠন 'বন্যাসে বড়ো রকমের পারিবর্তন 
ঘটোছিল । পশ্চিম উত্তর প্রদেশে মোগল আমলের পুরানো অভিজাতরা 
যেমন মুসলমান রাজপুত এবং তাদের কায়স্থু ভূত্যরা জমিচ্যুত হচ্ছিল; 
বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, কালোয়ার ইত্যাদ ব্যবসায়ী ও মহাজনী শ্রেণীরা নতুন ভু 
ম্বামীর্পে আঁবভ্ত হল। কিন্তু বিশাল 'বশাল ভসম্পান্ত টি'কে 
[ছিল। ক্ষুদ্র ভ্‌স্বামীদের জয় করা যায় বলে মনে হয়েছিল কিন্তু 
ধৃহৎ ভংস্বামীরা টিকে থাকতে সক্ষম হয়োছল । দৃষ্টান্ত স্বরুপ 
আলগড়ে ১৪৭৪ এর ১২ শতাংশ মুসলমান জম মালিকানা ১১৪৩ 
ও নেমে আসে ১৫৭ শতাংশ ভাগে । কিন্তু বড়ো বড়ো মুসলমান জমিদার 
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টি'কে ছিল। প্রকৃতপক্ষে ১৮৬০ এর পরবত"+ সময়ে বড়ো জামদারের 
ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় স্থিতিশীলতা দেখা "গিয়েছিল 1৪৯ এক্ষেত্রে যা লক্ষ্যণণয়, তা 
হল, “ভদ্র কৃষক শ্রেণীর অবল-প্ত হওয়ার ঝোঁক দেখা যাচ্ছিল ।৫০ কানপূর 
জেলাকে এখানে ব্যাতিক্রম বলে মনে হয়। এখানে বড়ো জমিদারগর সংখ্যা 
1ছিল'নগণ্য । ১,২২৯ জন ব্যান্তর মালিকানাধখন মাঝারি রকমের তালুক 
রাজস্বের ৫০ শতাংশ দাবী মেটাত। কানপুরে 'খাজনার আধকার, 
অর্জনে ভালরকম বাঁণাজ্যক বিনিয়োগ হত ।+৫ ৯ 

সহজেই মালিকানা হারানোর প্রবণতা আছে এমন ছোট চাষ বছরের 
পর বছর ধরে তার জমি হারাচ্ছল এবং প্রান্তিক চাষী ও স্বত্বহশন প্রজার 
সংখ্যা বাড়ছিল । জমিদারী বিলোপ কাঁমটি হিসেব করেছিল যে ৬৭*৮ 
শতাংশ চাষীর এক একরেরও কম জমির মালিকানা ছিল । ৮১২ শতাংশ 
চাষী ছিল & একর জাঁমর অধীন । মনে হয়, ছোট খামারের বদলে 
বড়ো খামার গড়ে উচঠোছিল । অধ্যাপক ম্টোকস- উত্তরপ্রদেশের কৃষিগত 
কাঠামোর এই বৈশিম্ট্যের উপর লিখেছেন £ (পেশা হিসেবে ) কাষকে 
অনুসরণ বরার প্রবণতা অথনৈতিক ভাবে বড়ো খাজনা-গ্রহণতার প্রাতি- 
যোগ হতে পারে এমন কৃষকশ্রেণনর থেকে বরং উপরতলায় বাঁলচ্ঠ অভি- 
জাত ক.ষক গড়ে তুলাছিল 1৫২ আমরা দেখতে পাব যে জামদারদের জমি- 
দারীর একট বিরাট অংশ পছল শির জাম-স্বত্বহীন প্রজা বা মজুর দিয়ে 
এই জাম চাষ করা হত । 

উীনশ শতকের প্রথমভাগে উড়িষ্যায় ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে যুন্ত এবং 
ব্রটিশের পৃজ্ঞপোষকতা উপভোগকারী বাঙালশ আমলারা নশলাম 
[বক্রীতে একাঁট গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করোছল । দণ্টান্ত স্বরূপ 
পাইক পাড়ার 1সংহরা উঁড়ব্যার বিশাল ভূসম্পন্তি দখল করেছিল । ১৮৩০ 
এর থেকে যে নোতুন দলটি ব্যবসা ও মহাজনণ কারবার করে সৌভাগ্য গড়ে 
তুলছিল, তারাই ছিল জমিদারীর ক্লেতা | বালেশ্বরের সেটেলমেন্ট জাঁফসার 
লিখেছেন “তাদের প্রায়'এক তৃতীয়াংশ এমন ব্যান্ত ছিলেন, জাঁমর 
মালিক হওয়া ছাড়াও যাদের কিছু মহাজন” কারবার ছল এবং বাকীরা 
ছিল বাঁত্তধারী মহাজন 1” বালেশ্বরের তিলি মহাজন এবং তামিলী 
বাঁণকরা ছিল জামির নোতুন ক্রেতা । পুরী জেলায় ধমীয় প্রতিষ্ঠান, 
প্দরোহিত শশ্রণী এবং কটকের বড়ো মহাজন পাঁরিবাররা ছিল জাঁমর প্রধান 
মালিক । সেটেলমেন্ট অফিসার লক্ষ্য করোছলেন যে “জমিদারী স্বার্থের 
'এক অধণংশ” ধমী় ও মহাজন শ্রেণীর হাতে চলে গিয়েছিল 1৫৩ দারক্ষণ 
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কটকে মহাজনদের পাঁরবান্র--ভীঞারপুর ও গজর্লাজপুরের চৌধুন্রীদের 
এবং মোহান্ত রঘৃনন্দন দাসের হাতে ছোট জমিদার চজে গিয়োছিল ৫ 
কৃষকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তাদের জাম হারিয়েছিল এবং স্বত্ব- 
হাঁন প্রজা ও বর্গাদার 'হিসেৰে তারা কাজ করত। 

উত্তরপ্রদেশের মতোই বিহারের বড়ো বড়ো জমিদারী টিকে ছিল । 
চদ্পারণ জেলায় বড়ো জামদার ছিল বোতিয়া রাজ, মধ্বন রাজ, মৃহারুরাজ 
ও ব্লামনগর বাজ । মোগল আমল থেকেই তারা ভূমিহার ও রাজপৃত প্রধান 
ছিল । একমাত্র মুহাররাজ বিরুশী আইনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং 
ছোট জামদারীতে বিভাগ হয়ে গিয়েছিল ॥ অন্য বড়ো জমিদাররা দেশ 
1বভাগ বা বিক্রী আইনের দ্বারা ক্ষাতগ্রস্ত হয়নি ।৫৫ দ্বারভাঙ্গা রাজ, 
সাবানের হুটোয়া এম্টেট এবং প্াহাবাদের ভ্‌পনারায়ণ [সিংহের এম্টেটের 
ক্ষেত্রে কছু পাঁরবর্তন ঘটেছিল । জমি হস্তান্তর চলাছল উীনশ শতক 
জড়ে এবং নোতুন রেতাদের অন্তুভুন্ত ছিল ব্যবসায়ী, ব্যাঙকার, য়ুরোপাণয় 
নীলচাষের মালিক এবং স্থানীয় মহাজন । পাৃণ্য়াতে মঁশদাবাদের 
ব্যঞ্ক ব্যবসায়শরা ঘথেম্ট ভু-সম্পাশতর মালিক ছিল । চম্পারণে ননীলচাষের 
অন্তভূন্ত ছিল জাঁমদাররা ।৫৬ রাজস্ব ও খাজনার মধ্যেকার ফারাক 
যেমন বাড়ল, জমির মালকরাও 1নাশিতরূপে তাদের জমির একাংশ অধখন 
রায়তদের ভাড়া 'দিয়োছল যাদের তশ্ুভযন্ত ছিল বাতাইদাররাও ॥ অঃ 
কয়েকজন জমিদার 'জিরাত 1হসেবে জামকে রেখোছিল যেখানে কাঁষ মজুরদের 
নিয়োগ করা হয়োছিল। ১৯৩০ থেকে যথেষ্ট জাম হস্তান্তারত হয়োছিল 
এবং বকসত: জমির প্রসারণ ঘটেছিল । কৃষক আম্দোলনের মুখে কংগ্রেস 
লরকার ১৯৩৮ এ বিহারে বকসত জমি গুত্যর্পণের আইন পাশ করা 
হল ৫৭ 

উনিশ শতকের শেষ দিকে ছোটনাগপুরে পুরানো সাম্য ব্যবস্থা ভেঙ্গে 
পড়ল । উপজাতি জায়গীরদার অথবা উপজাতি প্রধানের পাঁরবর্তে এল 
উপজাতি নয়, এমন জামদার । পালামৌতে রাজপুত জায়গীরদা? 
প্রভাবশালণ? শান্ত হয়ে দাঁড়াল । ১৮৫৬ এ বাঁচি জেলায় জায়গীরদারদের 
সংখ্যা দাঁড়াল ৬০০ । ১৮৭৪ এর মধ্যে প্রাচীন মুণ্ডা ও গুরাও প্রধানদের 
পাঁরবর্তে হিন্দ্র চাষীরা এল । উপজাতিদের মধ্যে বড়ো রকমের জাম 
হস্তান্তারত হয়েছিল । জমি চলে গেল উপজাভি নয় এমন জাঁমদার ও 
মহাজনদের হাতে । ১৯০৮ এ ছোটনাগপুর প্রজাম্ত্ব আইন পাশ 
হওয়ার পর জাম হস্তান্তর চলতে থাকল । ১৯২০র সেটেলমেন্ট রিপোর্টে 


৯৬ ভারতে কাঁষ সম্পক' 


দেখা যায়, জমিদাররা প্রজাস্বত্ব আইনকে এড়িয়ে গিয়েছিল এবং ওরাও ও 
মৃপ্ডাবরা দখলখ গ্বত্ব বহন র্লায়ত ও কৃাষিমজুরদের বাহনীকে বাঁড়রে 
তুলোছল । ১৯১৮ এ পালামোঁতে প্রায় ষাট হাজার কাময়া ছিল, যারা, 
ছিল প্রধানত সার্ঘ বা ভূমিদাস ৫৮ 

বে।ম্বাইতে জাম হস্তান্তীরত হল মহাজন ও ব্যবসায়ীদের কাছে মারা 
ভ্‌স্বামী ও রায়তদের মধ্যবত মাঁলক হিসেবে গড়ে উঠল । তুলা, 
উৎপাদন লাভজনক ছিল তাই মারোয়াড়ীরা ভহ-সম্পাত্ততে পাাঁজ নিয়োগ 
করল । মহাজ্নেরা যার প্রধানত মারোয়াড়ব পাঁরবার থেকে এসেছিল 
তারা ১৮৬০ এর দশকে ছিল “বস্তীণ* জমির মালিক ।”৫৯ উল্লেখযোগ্য 
ষে পাশা ও গুজ্রাটি বাঁণকদের কাছে জমি ছিল 'বানয়োগের প্রিয় ক্ষেত্র ॥ 
বোম্বাই শহরে সবচেয়ে ধনী ভ্‌স্বামী এসোঁছল পাশীদের মধ্য থেকে ॥ 
উাঁনশ শতকের দ্িতীয়াধে জমির দাম বাদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে তারা ভ-সম্পীন্ত 
থেকে আয় ভোগ করছিল । বিশিষ্ট প্ীজপতি জামসেদজী টাটাও একজন 
বড়ো ভ্‌স্বামী ছিলেন। তিনি নভসারিতে তাঁর পিতার ভ:-সম্পার্তি 
আঁধকার করেছিলেন এবং বোম্বাই, মাহাদ, ভুহ, বান্দ্রা, আনিক ও 
উটকামণ্ডে জাম কিনোছলেন । ব্যবসায়ী ও লক্ষপতি কাওয়াসজশ 
জাহাঙ্গীর [ছিলেন বোম্বাইয়েব বৃহত্তম ভ্‌ঙ্বামীদের অন্যতম ।৬০ 

রায়তউয়ারি ব্যবস্থা প্রবাতিত হওয়ার পর মহাব্রাষ্ট্রের গ্রামগীলতে 
কুনাঁবরা ক্রমশঃ প্রভাবশালী শান্ত হিসেবে ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল । তাদের 
পরিবর্তে এল বানিয়ারা যারা 1ছল প্রধানত মারোয়াড়ী। ১৮৭৬ এরু 
দাক্ষিণাত্য দাঙ্গা কামশনের িপোট" মারোয়াড়ী মহাজনদের আবিভণবের 
1বষয়ে বড়ো রকমের আলোকপাত করে ॥ উনিশ শতকে কামারচাঁদ নামে 
একাঁট মারোয়াড়ী পাঁরবার আহমেদনগর জেলায় পান্ণরে এসোঁছল ॥ 
কামারচাঁদেব্র বড়ো ছেলে তৃকারাম বাবার সহযোগী কম্কর্তা হিসেবে 
মহাজনী কারবার শুরু করে এবং কমে নিজস্ব তহবিল গড়ে তোলে ॥ 
পান্নার ও নাগার তাল:কে তার হসেবের খাতায় সরকারের জমির বাবদে 
৬৬৪ টাকা ছল । কি পারমাণ জাম তাঁর কানে বন্ধক দেওয়া হল" নির্ভুল 
[হসেব দেওয়া অসম্ভব ।.**কুলকাঁণ লিখেছেন যে ১৮৭১-৭২ এর জন্য 
তুকারামের কাছে বষিক ২,০০০ টাকা ধায“ করা হয়েছিল ।৬১ ১৮৬৩ এ 
রাওজী কান্তরী রাজম;ল মারোয়াড়ীর কাছ থেকে ২০০ টাকা ধারু 
করেছিল । সুতরাং রাজমূল কাতর এ্টেটে রাওজশর অংশ দখল করে 
নিল । ফলে, রাওজীকে গ্রাম ছেড়ে তার স্ধীব্র গ্রামে ক্ষেতমন্ত্রর হিসেবে, 


কাঠামোগত পারিবর্তন ১৭ 


কাজ করতে হল ।৬২ জমির ওপর মহাজনদের মালিকানা বাড়তে লাগল 
এবং কৃষকের জাম ব্লমশঃ কমতে লাগল । প্রকৃতপক্ষে কুনবিরা তাদের 
জমি থেকে বণ্চিত হচ্ছিল । ১৮৬১-৭০ এবং ১৮৭৩-৭৪ এর মধেয 
বন্ধক কারবার ও বক্র দাঁললের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য জমি হস্তান্তর 
হয়োছল । ১৮৭২এ পৃণাতে কৃষকদের বিরুদ্ধে খণের দায়ে ১৪৩টি 
মামলা দায়ের করা হয়োছল ॥। আহমেদনগর জেলায় তথাকাঁথত দখলের 
এক অম্টমাংশ িল মহাজনদের হাতে ।৬৩ ডঃ ক্যাটানাক বলেন £ 
পারসংখ্যান ও সরকার রিপোর্টের সম্মালত প্রমাণেন্র ভিন্তিতে আমরা 
অবশ্যই এই ধারণাকে সমর্থন করব যে দাক্ষিণাত্যের দাঙ্গার কুঁড়ি বা ত্রিশ 
ব্ছব্প আগে কীবজনীবীদের হাত থেকে অকৃষিজীবীদের হাতে জাম হস্তাসুরের 
ঘটনা ঘটেছিল এবং সম্ভবত তা ব্ুমশঃ বাড়ছিল ।”,৬৪ 

বছরের পর বছর ধরে এই ঘটনা ঘটে চলল ॥ বোম্বাই ভূমি রাজম্ব 
বিভাগের ১১৯৬-২দ এবং ১৯৩৬-৩৭ এর 'র্রিপোর্ট দেখে মনে হয়, মালিক- 
কৃষকদেত্র দ্বারা আঁধকঙ পাঁচ 'মাঁলয়ান একর জমি বা শতকরা কুঁড়ি 
ভগেরও বেশী জমি মহাজনদের হাতে চলে িয়োছিল ।৬৫ এর ফলে 
খাজনাদায়ী প্রজ্ঞা ও কাঁষ মজুরদের গুপ্ভব' হয়েছিল যারা কৃষকদের 
প্রতিনিধিস্বরুপ ছিল এবং যাদের জাম মহাজনদের কাটে বন্ধক দেওয়া বা 
বরুন করতে হয়োঁছিল । 

জাতীয়তাবদ লেখকরা সঙ্গীতপৃর্ণভাবেই ভঁম করের ওপর তাদের 
মনোযোগ নির্দিঘ্ট করোছিলেন । ভামিরাজস্বর চিরগ্ায়ী বন্দোবজের 
সৃবিধাগীলকে আতিরাজিত করে দেখানোর গুবণতা তাদের ছিল । ভাদের 
ব্যাখ্যায় ধা তনুপছ্ছিত তা হল কাব ব্যবস্থায় কাঠামোগত পরিবতণনেত্র 
বিশ্লেষণ ॥ যখন আমরা দেশকে সামগ্রিকভাবে পযবেক্ষণ বি, তখন 
কতকগ্াল চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন স্পম্ট হয়ে ওঠে । জাঁম-গ্রধানত 
অক.ীষজীবাঁদের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল ; এরা ছিল প্রধানত ব্যবসায়+, 
মহাজন এবং শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণী । ভসম্পাত্ত বন্ধক দেওয়া হাচ্ছিল বা 
'বিরুণ হয়ে যাঁচ্ছল। একাঁটি নোতুন ভস্বামী শ্রেণীর আিভশাব ঘটল । এ- 
কথা ঠিক বে কিছু রাজা ও বড়ো বড়ো ভম্বামী কোনও রকমে টি'কে ছিল ॥ 
কিন্তু ভারতনয় আতিথিদেরু "্বণযুগ আঁত্ক্লান্ত হয়েছিল । উনিশ শতকের 
1দ্বতীয্নার্ধের মধ্যে উঠাঁত ব্যবসায়ী ও মহাজনদেরর কাছে 'বানয়োগের তিয় 
ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল জমি । দেখা যাবে ষে বাণ্জেোর বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 
এই বৈশশিষ্টা ষ্পম্ট হয়ে উঠোছল ॥ যেহেতু শিল্পায়ণ্রে গাত ছিল মন্হন্ু 


ঙ্‌ 


১৮ ভারতে কাঁষ সম্পক" 
তাই শহরের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিশেষত জাঁমদারণ এলাকার ভ.-সম্পন্তি 
দখল করার প্রবণতা দেখা 'দিয়োছিল। ভদ্রলোক জোতদাররা ছিল বাঙলা 
দেশে স্বীকৃতিযোগ্য একাঁট সামাভিক শ্রেণণ । প্রজাদের কাছ থেকে 
আর্ক খাজনা নেওয়ার ব্যাপারে এক্সা কদাঁচং উৎসাহশ হত কিংবা জাঁম 
চাষের জন্য কৃষি মন্তররদের ওপর এরা খুব কমই নিভ'র করত ॥ অনুং" 
পাদক খাজনা গ্রহখতা শ্রেণীর উন্তবের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্রা়তন জাঁমর মালিক- 
দের বিতাড়ন চলাছল । এবার কবক সমাজের ভাঙ্গনের কাহিনীর দিকে 
তাকানো যাক । ভহমি-স্বত্বের কাঠামো সংক্রাস্ত পর্যালোচনা থেকে দ্টি 
সরিয়ে কৃষক সমাজের মধ্যে শ্রেণীভেদ সম্বন্ধে অর্থনৈতিক অনুসন্ধানের 
দকে দন্ট দেওয়া যাক, যা এদেশে আগেই কক্পা উচিত ছিল বলে মনে 
হয় । 


নির্দেশিকা 


১) রিপোর্ট অফ দি ইশ্ডিয়ান ট্যাক/সেসন এনকোয়ারি কাঁমাট 
€(১৯২৪-২৫ ), অনুচ্ছেদ ৯৬। 

২। ও ম্যাঁলি ( সম্পাদক ), মডার্ণ ইশ্ডিয়া এ্যান্ড 'দি ওয়েশ্ট, 
১৯৪১৯, পৃ-৭০৭ । 

৩।* মৃখাঁজ এন্ড ক্লাইকেনবার্গ, দি রায়তওয়ার 'সিম্টেম, ক্লাইকেন 
বার্গ ( সম্পাদক ) ল্যান্ড ক্ট্োল আশ্ড সোস্যাল স্ট্রাকচার 
ইন ইপ্ডিয়ান 'হিস্ট্রণ, পৃ-+২০০। 

৪1 এ প.--২২৫। 

€ । ক্রাইকেনবার্গ, গপ্টুর জেলা €( ১৭৮৮-১৮৪৮ ) পৃ ৬৬। 

৬। এ প--৬৮। 

৭। আর 'স দত্ত, ইকনামক 'হষ্ট্রী অফ ইন্ডিয়া ইন 'দ ভিক্টোব্রিয়ান 
এজ, ১৯০৬, পৃ--৩২৯। 

৮। এ 

৯। শী পৃ--৩৩২। 

১০। এঁ প্‌.--৪৯২। 

১১। ও ম্যাঁল, প্বোল্লাখত | পৃ--৭১০-১১। 

১২। জে রাজ, দি মিউঁটান এ্যান্ড ব্রিটিশ ল্যান্ড পাঁলাঁসপ্ইন থন“ 


বনঙ্গোষিকা ১৯ 


ইন্ডিয়া €(১৮৫৬-৬৮ )$ ১৯৬৫, পৃ--১৯। 

১৩। এ পৃ--২২। 

১৪ । এ প:--৭১। 

১৫ । মিনিট, ১৯ শে জন, ১৮৬৪, রাজ, পৃ--১৮। 

১৬ । রিপোর্ট অফ 'দি ফেমিন কমিশন (১৮৮০) । পৃ--১২০-২২। 

১৭। রিপোর্ট অফ 'দি কংগ্রেস গ্যাগ্রেরিয়ান প্লিফমস- কাঁমাট 
(১৯১৪১ )। 

১৮। আর [সি দত্ত। পর্বোল্লিখিত, প-২৭১। দত্ত “বুদ্ধিমান 
শাসকদের" প্রশংসা কয়োছলেন যারা 'ভূসম্পান্ত নিভ'র 'শ্রেণকে 
দরে সরিয়ে রাখতে চয়ন | 

১৯1 এরক স্ট্রোকস, 1দ শ্ট্াকচার অব ল্যান্ডহোঁ্ডং ইন উত্তর প্রদেশ 
(১৮৬০-১৯৪৮ ), দি হীল্ডিয়ান ইকনামক এ্যান্ড সোস্যাল 
'হত্ত্রী রিভিউ ( এপ্রল--শ্রন ) ১৯৭৫ । 

২০। পি'সিন-হা, সোস্যাল চেঞ্জ, এন কে সিনহা, ( সম্পাদক ) 
'হিম্ট্রণ অফ বেঙ্গল (১৭৫৬৭-১৯০% ) পৃ-৪২২। 

২১ । বি চৌধুরী, ল্যান্ড মাকেট ইন ইচ্টান" ইপ্ডিয়াধু ৫ ১৭১৩- 
১৯৪০), ' ইপ্ডিয়ান ইকনামক গ্যাণ্ড সোস্যাল হিজ্ট্রগ বাভিউ, 
এপ্রিল- ন্রন, ১৯৭৫ । 

২। পি সন্হা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ--৪২৩ ; পালিত, টেনসনস- 
ইন বেঙ্গল রূরাল সোসাইটি €( ১৮৩০-৬০ ), প.--১৬-১৭ । 

২৩ । ব্যাডেন-পাওয়েল, ল্যান্ড সিম্টেমস- অফ 'বাটিশ হীণ্ডিয়া, 
১৮৯২, প.--8৪৯। 

২৪। বুকানন হ্যামিলটন, জিওগ্রাঁফকাল, ন্ট্যাঁটসটিকাল আযান্ড 
1হম্টরিকাল ডেসারুপসন, অফ দিনাজপুর, ১৮৩৩ ; এ ছাড়া 
বুকানন হ্যামিলটন পেপারুস । 

২৫ । ডাবলিউ, ডাবলিউ হান্টার, এ-ষ্ট্যাটিসাঁটিকাল আযকাউণ্ট অফ 
বেঙ্গল, ১ ম খণ্ড, পৃ--৩৩৭-৩৮ ॥ 

২৬। এ তৃতীয় খণ্ড । মোঁদনশপ্নরের ভ্‌-স্বামীদের সম্পকে হাণ্টার 
'নিয়ীলখিত সংখ্যাগ্ত 'হসেব দিয়েছেন £ জামদার ৯৮৮ ; 
তালহকদার ২,২২৫; ইজারাদার ৩৩৭ ; জোতদার ৪০২ । 

২৭ । এ দ্বিতধয় খন্ড, যশোরে জোতদারদের সংখ্যা ছিল ৫,৬৯৭ । 

২৮ । এ নবম খণ্ড। 


২০ 


ভারতে ফাঁষি সম্পর্ক 


২৯। এ। 

৩০। ১৬ই অক্টোবর, ১৮৭৩ এর ফ্রেপ্ড অফ হীণ্ডিয়ার 'রাঁ়ত আযপ্ড- 
জাঁমদার” শীর্ষক অংশে । 

৩১। ডাবলিউ ডাবাঁলউ হাণ্টার, প্‌বেলিখিত, ১ম খম্ড, প.-- 
১৫৫) ৩৩৮ । ও 

৩২ । বেঙ্গল রেজিষ্ট্রেসন রিপোর্ট (১৮৮১-৮২) চৌধুরীর প্রবন্ধে 
উল্লিখিত, পৃবো-ল্লিখিত পৃ ৩০৭ । 

৩৩ । দাঁর্জলিও ভিষ্ট্রি গেজেটিয়ার (১৯০৭ )। 

৩৪। জলপাইগহাঁড় 'ডান্ট্রি্ট গেজেটিয়ার (১৯০৮ )। 

৩৫ । 'দনাজপুর ভাঁন্দ্রই গেজেটিয়ার (১৯১২ )। 

৩৬। দাঁজলিও 1ডা্ট্রক্ট গেজোটয়ার (১৯০৭ )। 

৩৭। ব্ঙ্গপুর 'ডাষ্ট্রন্ গেজেটিয়ার (১৯০৮ )। 

৩৮ । বদ্ধমান 'ডিম্্রন্ট গেজেটিয়ার (১৯০৮ ) 

৩৯। বাঁকুড়া 'ডিস্ট্িই গেজেটিয়ার € ১৯০৮ )। 

9০ | রিপোর্ট অফ দি ল্যাপ্ড রোভাঁনউ কাঁমশন বেঙ্গল । ১ম খন্ড, 
পৃ--৩৮-৩৯, বিপোর্ট অফ দি কংগ্রেস আ্যাগ্রেরিয়ান রিফমস 
কামটি (১৯৪৯ ) লক্ষ্য করোছিল £ “.*বগত মন্দার সময়, 
বিপুল পাঁরমাণ জাম কৃষকদের হাত থেকে অকৃষকদের হাতে 

৬ চলে গিয়েছিল-.*।” পৃ--8০। 

৪১। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার মারক লিপি (১৯৩৯); পুরো 
অংশাটরু জন্য রিপোর্ট অফ দি ল্যান্ড রোঁভানিউ কাঁমশন 
(১৯৪০), ৬ষ্ঠ খণ্ড দ্ুষ্টব্য । 

৪২। এফ ও বেল সংগ্রহ, মিসসেলোনিয়াস পেপারস (১৯৩১-৪১) ; 

৪৩ । বেল, ফাইনাল রিপোর্ট অন দি সাভে" আ্যাপ্ড - সেটেলমেন্ট 
অপারেশনস ইন 'দ 'ডাঁন্্রত অফ দিনাজপুর (১৯৩৪-৪০), 
১৯৪২ ॥ ূ 

৪৪1 বাণণর্ভ এস কোহ্‌ন, স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ ইন রুরাল সোসাইটি, 
ক্লাইকেনবার্গ (সম্পাদক), ল্যাণ্ড কন্ট্রোল আ।ণ্ড সোস্যাল 
চ্ট্রীকচার ইন ইপ্ডিয়া, ৬৯ পৃন্ঠা। 

৪€& | এঁ, প: ৭৬। 

৪৬ | এ, পু--৭৬-৭৮, ৮০ । ট 

৪৭ । এ, প,.--১০৫-০৭॥ ১৭৫০ থেকে ১৮৫০ এর মধ্যে জামির. 


শীনর্দোশকা 


৪৮ । 
৪৯ । 


৫০9 । 


৫১ । 
৬২ । 
৫৩ । 


৪ 


১ 


দাম বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাজনাদাতা প্রজারা যে জাম 
চাষ করত, তা কেনার একটা ঝোঁক অকৃষকদের মধ্যে দেখা 
গিয়েছিল । 

কানপুর সেটেলমেন্ট রিপোর্ট (১৯০৭) হছ্টোকস- 
পূর্বোল্লাখিত । 

চ্টোকস, পূর্বোলিখিত । 

এ, গ্র্যামি ১৯০৭ এ আক্ষেপ করেছিলেন £ **'পারিস্থিতির 
প্রধান বেশিষ্ট্য হল ব্যাগ্কার, ফাটকাবাজ এবং বাঁণাজ্যিক শাল্ত 
সমূহের অগ্রগাতি ও সাফল্য '**॥ 

এঁ। 
এ। 
সাভে” আযাশ্ড সেটেলমেশ্ট রিপোর্ট, ডীঁড়ষ্যা (১৮৯২--৯৮) 
চৌধুরী, পৃবেোলাথিত । 

পুরী ফাইনাল রিপোর্ট, চৌধুরী, এ, উত্তর কউক ও বালেশ্বরে 
কেতারা আসত “কৃষক শ্রেণী* থেকে, প্রধানত, ধনী কৃষকদের 


ও 


. মধ্য থেকে । 


৫ । 


৬ | 
&৭ । 
৮৮! 


৬৯ । 
৬০ । 


ফাইনাল বিপোর্ট অন সাভে আযাপ্ড সেটেলমেন্ট 
অপারেশনস, চম্পারন (১৯১৩--১৯)। 

এ । 

প্রসিডংস অফ অল ইপ্ডিয়া কিসান সভা (১৯৩৬-৩৯)। 

এই তথ্যাটির ভাত হল--কে সুরেশ সিং এর ট্রাইবাল ল্যান্ড 
অর্গানাইসেসন ইন ছোটনাগপুর, দ্রেন্ডস সোসিও ইকনাঁমক 
চেঞ্জ ইন হীন্ডিয়া (১৮৭১--১৯৬১) সিমলা, ১৯৬৯ 
দ্রষ্টব্য । 

রিপোর্ট অফ বম্বে চেম্বার অফ কমার্স ১৮৬৪--৬৫)। 

সেন, দি হাউস অফ টাটা (১৮৩১৯---১৯৩৯), ১৯৭৫, 
পৃ--১১, ২৩। 

রিপোর্ট অফ দি ডেকান রায়ট-স কমিশন (১৮৭৬), ১ম খণ্ড, 
এ ছাড়াও আর কুমার এর ওয়েন্টাণণ ইণ্ডিয়া ইন দি 
নাইনাটিনথ সেনার, ১৯৬৮, প.--১৫৯। 


এ, পুণাতে “অপেক্ষাকৃত ভাল শ্রেণীর জাঁম' সাহঃকারদের হাতে 
চলে গিয়েছিল । 


২২ ভারতে কৃষি সম্পর্ক" 


৬৩ । খর, প--৫৫--৫৯, ক্যাটানাক, রুরাল ক্লোডিট ইন ওয়েগ্টার্ণ 
ইন্ডিয়া, ১৯৭০, প্‌-১৭। 

৬৪ । ক্যাটানাক, প্বোল্লিখিত, প.--২০। 

৬৫। এম জে প্যাটেল, এগ্রকালচারাল লেবারস ইন মডার্ণ ইপ্ডিয়া" 
আন্ড পাকিস্তান, পৃ-&৭ 1 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
কৃষকদের মধ্যে স্তর বিন্যাস 


কাঁষতে সামন্ততাম্ত্িক ও ধনভাশ্ত্রক বিকাশের আলোচনা থেকে এ 
দেশ মনত থাকেনি । আশ্চযের বিষয় যে '্রিটিশ আমলে কৃষকদের 
মধ্যে ক্মবদ্ধ'মান পাথণ্যকীকরণ কদাচিংই আমাদের কিছু [বাশষ্ট 
লেখকদের দ্‌ণ্টি আকষণ্ণ করেছে । তারা যেন মনে করতেন কৃষকরা 
একটি সমরূপ শ্রেণি । এই সহজ তথ্যটি প্রায়ই ভুলে যাওয়া হয় যে 
কৃষকদের মধ্যে 'নাঁদম্ট কয়েকাঁট সামাজিক স্তর বুয়েছে যাদের ভিন্ন 
1ভল্ল লক্ষ্য ও উচ্চাশা আছে। কৃষকদের মধ্যে 'বাভন্ন উদভবের 
প্রক্রিয়া অনুধাবন করুতে গিয়ে আমরা একটি কাঁঠন সমস্যার 
সম্মুখীন হই ২ পরিসংখ্যানগত প্রমাণের অগুতুলতা । দ-্টান্ত 
হিসেবে বন যায়, জনগণনার বিবরণগতে প্রায়ই 'কৃষকশ্রেণস, “প্রজা, 
“মালিক, কৃষক" এর উল্লেখ থাকে । কিস্তু কৃষক পকিবারগালর 
জামব্ু মালিকানা ভিন্ন [ভল্ন পাঁরুমাণ হত; 'জনগণনার সংশোধিত 
সংজ্ঞা, 1কভাবে 'কীঁষিসম্পর্ক সংক্রান্ত 'বিপ্লব' এনোছিল তা আমাদের 
বলা হয়েছে ।১ ১৯৫১ সালে জনগণনার বিবরণখতে গ্রামীণ পারবার- 
গুলিকে 'অকৃষক মাজিক' “মালিক কৃষক “কৃষি মজুর” প্রজা কৃষক" 
ইত্যাঁদ ভাগে ভাগ করা হয়েছে । 'বি্তু প্রশ্ন হল, 'অকৃষক মালিক' এবং 
'মালিক কৃষক' এর মধ্যে 'বাভন্ন স্তর ছিল কিনা । 'অকৃষক মালিক' 
বলতে শহধ্মাত্র অনুপশ্থিত খাজনা গ্রহশীতাদেরই নয়, এমন কি ধনখ 
কৃষকদেরও ধরা হয়েছে কিনা, তা আমরা জানিনা । 

ডাঃ চন্দ্র আমাদের বলেছেন, অষ্টাদশ শতকে কৃষকদের মধ্যে স্তর 
বিন্যাস যথেম্ট দেখতে পাওয়া যেত । ব্রিটিশ রাজত্বে এই প্রক্রিয়া তাঁরতর 
হয়োছল এবং স্তরবিন্যাসে নোতুন সামজিক রুপ নিয়েছিল ।২ শিষ্পের 
বিকাশ, শিপ কেণ্দ্ু গঠন, কৃষকদের গ্রাম ছেড়ে শহর ও শি€পাণ্চল 
গুলিতে যাওয়া গ্রামশশ বন্দোবস্তের ওপর খুবই শন্তিশালশ প্রভাব ফেলে- 
ছিল । কৃষকদের ব্যাপক অংশ কৃষি মনজুর এবং কারখানা মজুর হিসাবে 
আনবার্ধভাবে ধনতান্তিক বন্দোবস্তের আওতায় চলে আসাছল। রাজার 
প্রসারলাভ করছিল এবং অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিশালী কৃষকদের আ'বিভণব 


২৪ ভারতে কৃষি সম্পর্ক 


'ঘটছিল । এরা নিজেদের উৎপাদিত পণ্যেব্র বিকেতা হিসেবে বাজারের 
সঙ্গে যুন্ত ছিল । এটা কোন আকদ্মিক ঘটনা নয় যে কৃষকদের মধ্যে 
স্তর বিভাগ উীনশ শতকের দ্বিতীয়াধে দ্রুত বাড়াছল॥। সমসামায়ক 
সরকার রিপোর্টে গ্রামীণ সমাজের পারিবর্তনের প্রক্রিয়া বাঁণত আছে । 
১৮৮০র দ্রীভ“ক্ষ কমিশন বলেছে --“স্বত্ববান শ্রেণণ' ভেঙ্কে পড়াছিল এবং 
প্রজারা দ্রবহ করের ভারে পাঁড়িত স্বত্বহণন প্রজার দলে মিশে যাচ্ছিল। 
ডাফরিন অনুসন্ধান কমিটি মজ্‌র ও গুজার কমবদ্ধমান শ্রেণীগৃলির 
সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন ।৩ আপাতদৃন্টিতে 'তকৃষকীকরণের' পদ্ধতি 
এগিয়ে চলছিল । এবার “অকৃষকীকরণের' পদ্ধতি ও কৃষিগত কাঠামোর 
ওপর তার তাৎপষকে পরণক্ষা করা যাক । 


খাজনা দাতা প্রজা 


জামদারী ও রায়তউয়ারগ উভয় জ্চলেই অকাষিজশীবারা জাম বন্দোবস্ত 
দত এবং প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করত । খাজনা দাতা 
প্রজাদের সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়, তারা এমন প্রজা যে ভ্‌স্বামীর জমি 
চাষ কৰে এবং খাজনা 'হিসেবে তাকে ফসলের একাঁটি অংশ দেয় । সরকারণ 
বিপ্পোটে তাদের ““স্রত্বহীন প্রজা" বলে উল্লেখ করা হয়েছে “যাদের 
প্রজাস্বত্বের কোন 'নিরাপন্তা নেই এবং যারা যে কোন সময়েই মে কোন 
জমিদারেরপ্বারা উচ্ছেদ হয়ে যেতে পারে। দণ্টান্ত স্বরূপ, বাওলায় 
আধিয়ার বা বর্গাদার বলে পরিচিত খাজনা দাতা প্রজাদের চাষের আধিকাংশ 
খরচ বহন করেও গড়ে মূল উৎপাদনের ৫০ শতাংশ খাজনা 'দতে হত। 
সাধারণ নিয়ন ছিল তারা জামদারের খোলানে ধান জম্বা করে রাখত। 
ফসলের ভাগ খোলানেই করা হত । জামদার ও বর্গাদারের মধ্যে আধাআধি 
খড়ের ভাগ হত । খাজনা দাতা প্রজাদের উঁড়্টা ও আসামে বলা হত 
আধয়ার, উত্তরপ্রদেশে শিকাম, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে নিত 
মাদ্রাজে ভগ্লামদারস এবং মালাবারে ভেরহমপত্তমদারস । 

কোলব্রহক উল্লেখ করেছেন, “জামির ওপর একচোঁটয়্া আঁধকার সম্পন্ন 
প্রজাবগেরি একটি গোষ্ঠী যারা বাঁধত খাজনা বা ফসলের অর্ধেক খাজনার 
শর্তে জমির বন্দোবস্ত দেয় ।” বুকান্ন হ্যাঁসলউন লক্ষ্য করোছিলেন, 
উত্তর বাঙলার গরাঁব চাষীদের মধ্যে দিনাজপুরের আধিয়ারদের সংখ্যা 
ছিল ১৫০,০০০ লক্ষ । এদের কয়েকজনের ছোট এক টুকরো জমি ছিল । 


খাজনা দাতা প্রজা ২৫ 


কয়েক বছর ধরে আঁধ বা বগণ ব্যবচ্থা বাঙলা দেশের জেলাগুলিতে ছডিষে 
পড়েছিল । সেটেলমেণ্টের ব্িপোট দেখে মনে হয়, চাষশরা জমি পাবার 
লোভে প্রলৃব্ধ হয়ে পৃনরান্ধার করা জমিতে বন্দোবস্ত নিয়োছিল । আ'িক 
খাঙ্নার চেয়ে ফসলের খাজনা আঁধকতর লাভজনক প্রমাণিত হলে 
জমদারুরা বর্গা চাষের 'দিকে অগ্রসর হল । ১৮৭২এ হাণ্টার 'জিখেছেন 
১৮৫৭র তুলনায় দাম প্রায় দ্বিগুণ হয়োছল এবং ১৮৩০এর থেকে প্রায় 
[তিনগুণ হল।8 কৃঁষ ফসলের দাম বদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদের 
বগা চাষের দিকে ঝখকে পড়ার একটা ঝোঁক দেখা গেল । ব্লাজস্ব ও খাজনার় 
ক্লমবদ্ধমান পার্থক্য জামদারদের পছন্দ বা নির্বাচনকে প্রভাবিত করেছিল । 

মোদনীপর, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদা, দিনাজপুরে সাঁওতালদের 'দিয়ে 
জঙ্গল পাঁরভ্কার করানো হল, এদের প্রথম কয়েক বছর খাজনার হাত থেকে 
রেহাই দেওয়া হয়েছিল । আর “কৃষককে দখলীম্বত্ব দানের শত 
বারো বছরের মেয়াদপূঁতি িনকটতর হওয়ায়” তাদের উচ্ছেদ বরা 
হয়েছিল 1৫ বর্গাদারদের আঁধকাংশ ছিল সাঁওতাল, রাজবংশী, বাগ্দশ, 
ডোম এবং হরিজন । ১১৯৫১তে পশ্চিমবাংলায় বগ্গদারদের ৪০৮ শতাংশ 
ছিল তপশশীলগ জাতি ও তপশীলশ উপজাতি । যারা পাঁতত জাম ও 
জঙ্গল পূ্‌ন্রুদ্ধার করছিল আপাতদহষ্টিতে তারা বর্গাদারে পবসিত হল। 
বাঁকুড়ায় জঙ্গল কাটার ফলে চাষের এলাকা প্রসারিত হল । কস্তু রায়তরা 
জাম হারাল এবং ফসলেব খাজনা ত'থবা ফসল ও আঁথক খাজনা "দিয়ে 
দাঁজা প্রজাতে পরিণত হল । 

১৯২৭ খীঙ্টাব্দে বাঁকৃড়ার কালেকটর লিখেছেন £ "রবাট'সন তরি 
বিপোর্টে দেখিয়েছেন সাঁজা অথবা ফসলের খাজনা জেলার উদ্রাতির ক্ষেত্রে 
'কী সাংঘাতিক ক্ষাঁতর ব্যাপার । এই প্রথা চাষীঁকে চিরবদ্রমান খণের 
বোঝার নীচে রেখে দেয়" এই অশুভ ব্যাপারাট যে কি গরেতর মানাতে 
ইতিমধ্যেই পৌছেছে তা বোকা যায় এই তথ্যটির থেবে-_রায়তশ জামির 
এক চতুথণংশ হয় ফসলে খাজনায় তথবা ফসলে খাজনার সঙ্গে নগদে 
খাজনার ভিত্তিতে বন্দোবন্ত দেওয়া হয়েছে । এই দুরকম খাজনাই রূমশঃ 
'নিশ্চিতভাবেই বৃদ্ধি পাচ্ছে ।',৬ 

সরকারী রিপোর্ট থেকে এটা বোন্জা যায বগ্ণাবাবচ্ভাত প্রসারের সঙ্গে 
'মালিক ক'ষকের খণণহতার সম্পক ছিল । আঁংকাংশ ক্ষেত্রেই জাঁমচ্যুত 
হওয়ার মাধ্যম ছিল খণ। ক.যক জাম হারালে জাঃতে প্‌নর্বাসিত হত 
“এই শর্তে যে ফসলের অধেক সে দেবে 1” ১৯১৩তে ঢাকার কালেকটর 


২৬ ভারতে কাঁষ সম্পর্ক 


বিপোট" দিয়েছিলেন ষে “বর্গা বন্দোবস্তের জমি ও মালিকদের খাস জামির 
পারমাণ বৃদ্ধি এবং ভূমিস্বছের আধিকারীদের সংখ্যাবদ্ধির কারণ, প্রধানত 
রায়তদের খণ-*"মুরাপাড়ার জমিদারদের নেতৃত্বে ভূ্বামীদের অনেকেই 
৩৭৫ শতাংশ হার সুদের শতে টাকা ধার দিত এবং ধারে ধশীরে জাম দখল, 
করত, সেই জাম নিজেদের অধিকারে রখেত অথবা বগ্ণাচাষের বন্দোবস্তে 
দিত | ১৯১৭তে মোঁদনীপ্রের সেটেলমেন্ট অফিসার বর্গাচাষের প্রসারের 
সম্বন্ধে লিখেছেন £ “ভাগে খাজনা লোপ পেয়ে টাকায় খাজনার প্রচলন 
বাড়া তো দরের কথা, ভাগে খাজনা বেড়েই চলেছে । যখন 
বকেয়া খাজনার দায়ে টাকায় খাজনা দাতা প্রজার জাঁম 'বক্রী হয়ে যায়, 
তখন ক্রেতার পক্ষে এটাই খুব সাধারণ রীতি যে সে এ জমিচ্যুতকেই ভাগে 
খাজনার ভিত্তিতে আবার জমিতে বসায়'**ফসলে খাজনায় ফিরে যাওয়ার 
এই প্রক্রিয়াঁট এটাই দেখায় যে জাঁমর জন্য প্রতিযোগিতা ক্রমশই কণোর 
হচ্ছে--কারণ বাধ্য না হলে অনুর্‌প জমির জন্য টাকায় খাজনার দুই বা 
তিনগুণ হারে এই জাতীয় খাজনায় প্রজা হতে কেউই ব্লাজ হত না।'৮ 

জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সে বাঙাল+ ব্যবসায়ীরা “টাকায় এবং খাঁন- 
ময় প্রথায় ধার দিত, ধরে ধারে প্রজার স্বত্ব কিনে নিয়ে তাদের আধধয়ারের: 
পর্যায়ে নামিয়ে দিত ।;৯ বেল আমাদের জানিয়েছেন যে কিভাবে বাঙলাল্ 
চিরাচরিত মহাজন সাহনরা “খাই খালামীর' মাধ্যমে জমর ওপর জাম দখল 
করত যে জমিতে বন্ধক-গ্রহবীতা বন্ধক দাতাকে বর্গাদার [হসেবে বন্দোবস্ত 
দিত ।১০ এ থেকে মনে হয় যে বিশ্বব্যাপশ মন্দার নিরানন্দময় বছরগলিতে 
খাই খালামী ব্যবস্থা বিস্ততি লাভ করোছল ॥। জলপাইগ্াঁড় বার আযাসো- 
[সয়েসন এই ঘটনাটি লক্ষ্য করেছে-_-'অথনৈতিক মন্দার সময় রায়তরা 
ব্যান্তগতভাবে বিক্লী করে জমি হারানোর পরিবর্তে বকেয়া খাজনার দায়ে 
বেশী জাম হারিয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্ণণদার হিসেবে জাম চাষ করার: 
অনুমতি পেয়েছে 1১১ 

১৯২৮-৪০ পর্যন্ত সময়ের দিকে তাকালে বর্গা ব্যবস্থার মাত্রা আমাদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করে । জাম পুনরহদ্ধার সত্তেও কাত জামর বিস্তুতি 
জনসংখ্যা বাদ্ধর থেকে পিছিয়ে ছিল। জাম ও মানুষের অনুপাত এবং 
শি্পায়ণের মন্হর গাঁত বাঙলার সমস্ত জেলাগুলিতে বগণ বন্দোবস্তের 
বাস্তব 'ভান্ত তৈরী করেছিল ॥ ভূমিছ্যুত কৃষকরা এবং ধহংস হয়ে যাওয়া 
কারগররা ব্গাদার বাহনীর অন্তভংন্ত হওয়ার জন্যে সারি দিয়ে দাঁড়য়ে- 
ছিল। ১৯২৮-৪০ এর পর্বটর মধ্যেই মন্দার বছরগৃি পঞ্ঠোছিল ।' 


খাজনা দাতা প্রজা ৭ 


ভেরা আযানম্টে বলেছেন যে মন্দার পরের বছরুগুজিতে চাষীদের অবস্থার; 
উন্নীত হয়নি । প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৮-৩৯ পর্যন্ত কৃষিপণ্ের দর বাড়েনি ॥ 
বন্ধক ও 'বিক্রীর তালিকা দেখে বোঝা যায় যে মন্দার বছরুগুদিতে জাম 
বক্রীর চেয়ে জমি বন্ধক দেওয়ার সংখ্যাই বেশী ছিল ।১২ বদ্ধকী ব্যবস্থায় 
মালিক কৃষক বগণাদাবু হিসেবে তার জমি চাষ করার অনুমাত পেত । 
ন্দার বছরগনুলিতে বগ্গাদারুদের সংখ্যা কেন বদ্ধ পেয়োছিল তার ব্যাখ্যা 
এখান থেকেই পাওয়া যায়। ১৯৩৮ থেকে দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রীর 
সংখ্যাও 'নিব্াবাচ্ছি্ন ভাবে বাড়তে লাগল । আপাতভাবে জাঁমদার ও মহা" 
জনরা মালিক কৃষকদের জমিচ্যুত করেছিল, যে মালিক-কৃষকরা মন্ত্রের 
বাহিনী স্ফীত করাছিল। এ সময়ে ছোট কৃষকরা কি রকম দুর্বল হয়ে, 
পড়েছিল তা বক্র ও বদ্ধকের একান্ত মোট হিসাব দেখে বোঝা যাষ। 


১ নং সারণণ 
বাঙলায় জাম হস্তান্তর (১৯৩০-৪২ ) 

বছর বিকার সংখ্যা বন্ধকের সংখ্যা 
১৯৩০ ১২৯,১৮৪ ৫১০,৯৭৪ 
১৯৩১ ১০৫,৭০১ ৩৭৬,৪২২ 
১৯৩২ ১১৪,৬১৯ ৩৬৮,৯৪৫ 
১৯৩৩ ১২০,৪৯২ ৩১৩,৪৩১ 
১৯১৩৪ ১৪৭,৬১৯ ৩৪৯,৪০০ 
১৯১৩৫ ১৬০,৩৪১ ৩৫৭,২৯৭ 
১৯৩৬ ১৭২,৯৫৬ ৩৫২,৪৬৯ 
১৯৩৭ ১৬৪,৮১৯ ৩০২,৫২৯ 
১৯৩৮ ২৪২,৫৮৩ ১৬৪১৮৯৫ 
১৯৩৯ ৫০০,২২৪ ১৫৪,৭৮০ 
১৯৪০ ৫০২,৩৫৭ ১৬০,১৫২ 
১৯৪১ ৬৩৪,১১৩ ১৫১,৫৫৩ 
১৯৪২ ৭৪১,৪৯৫ ১০৬৭০৮৮' 


উৎস £-_চৌধুরণ পূর্বোল্লাথিত। 


ভূমি রাজস্ব কাঁমিশনের রিরপোর্ট দেখে মনে হয়, ২১ শতাংশ জাম 


বর্গাদাররা চাষ করত ॥ সম্ভবত সংখ্যাটি কম করে দেখানো হয়েছে ॥' 


২৮ ভারতে কৃষি সম্পক 


বর্গ চাষের এলাকা ঘোষণার ক্ষেত্রে জোতদাররা বেশ সতর্ক ছিল । 
প্রায়শই বগ্গাদারদের প্রজা হিসেবে নথিভূন্ত করা হত না। ১৯২৮-৪০ এর 
মধ্যে কিভাবে রায়ত জাম হপ্তান্তীরত করা হয়োছিল ভমিরাজস্ব কাঁমশন 
'সে বিষয়ে অনুসন্ধান করেছেন । অনঃসন্ধানকৃত জামর মোট পাঁরমাণ ছিল 
৮,৫৪৭,০০৪ একর । এর মধ্যে ৫৫২,৩৩৫ একর জামি হস্তান্তরিত হয়ে- 
ছিল । এর আঁধকাংশ €( ৩১*৭ শতাংশ ) বর্গা চাষের জাঁমতে পারিণত 
হয়োছল। ৩৮ শতাংশ জাম ক্রেতা পরিবারসমূহের দ্বারা কাঁষত হত । 
মানত "৭ শতাংশ জমি কৃষি মজুররা চাষ করত । মনে হয়, যতাঁদন পষন্ত 
ব্গাদাররা চাষের খরচ বহন করত এবং মোট উৎপাদনের ৫০ শতাংশ 
খাজনা হিসেবে জমা দিত ততাঁদন পযণন্ত বণ চাষ 'ছিল তাদের কাছে 
আদর্শ ব্যবস্থা । জমিদারদের আচার ব্যবহারের ধরুণ এই মন্তব্যে প্রাতি- 
ফাঁলত হয়েছে-_“'আ'ম প্রচুর জাঁম পেয়েছি এবং নিজে কিছু জাঁম চাষ 
কার । যাই হোক, আমি দেখাঁছ যে 'নজের গবাঁদ পশু ও ভাড়া করা 
মজুর দিয়ে নিজের জমি চাষ করার চাইতে উৎপন্ন ফসলের অধেক ভাগ 
পাওয়ার শর্তে জমির বন্দোবস্ত দেওয়া বেশী লাভজনক ।”১৪ 

১৯৩৪ এর দৃঁভিক্ষের সময় ব্যাপক হারে জমির হস্তান্তর ঘটেছিল এবং 
মালিক-কৃষক বর্গাদারে পারুণত হয়েছিল । এই দ্ঁভিক্ষ ছিল “মনুষ্য সষ্ট 
দ্রাভিক্ষ 1 তখন ব্যবসায়ী ও জোতদাররা প্রচুর লাভ করোছল। 
জোতদাররাই ছিল যুদ্ধকালীন মদ্রাস্ফীতির সাবিধাভোগী ব্যান্ত যারা 
বিপুল পরিমাণ শস্য মজ্্দ করে রাখত এবং এই শস্য চড়া দামে বিক্রী 
করতে পারত । চালের দাম ১৯৪২এ মন প্রাত ৬ টাকা থেকে ২১৯৪৩এর 
অকটোবরে কয়েকটি জেলায় দাম বেড়ে হয়েছিল ৫০. টাকা । এর প্রথম 
শিকার হয়েছিল ৫ একরেরও কম জমির মালিক কৃষক । দ্ঁভক্ষেব্র প্রভাব 
রুমশ সমস্ত শ্রেণীর কষকদের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল । দুঁভিক্ষ পীড়িত 
এলাকায় প্রায় ১০ কোটি টাকা দামের জাম বিব্লী হয়ে গেল, & শতাংশ 
কৃষক সমস্ত জমি বিক্ী করে দিয়েছিল এবং ১১ শতাংশ 'বক্লী করোছল 
আংশিক ভাবে ।৯৫ ৪২০,০০০ একর ধানের জমি অকৃিজীবীদের' 
হাতে চলে গিয়োছিল। এদের হাতে ব্যবপা, ফাটকা কারবার এবং যুদ্ধের 
িকাদারীর থেকে পাওয়া মৃনাফার দৌলতে বাড়াতি টাকা ছিল। এ £বষয়ে 
খুব কমই সন্দেহ আছে যে অকৃষজীবীরা যথা জোতদার, শহরে মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী এবং সমবদ্ধবান কৃষক অধিকাংশ জাঁমই বর্গা চাষে বন্দোবস্ত 
'দিয়োছল।১৬ ঈশাক রপোর্ট অনুসারে ১৯৪৬এ ২৫ শতাংশ জাম 


খাজলা দাতা প্রজা ৯, 


বগণ ব্যবস্থার আওতায় ছিল ।১৯৭ [নাশ্চতভাবেই ১৯৪০ থেকে বর্গা 
চাষের আওতাধশন এলাকা প্রসার লাভ করেছিল । এটা লক্ষ্য করার বিষয়, 
যেমন ডাঃ ঘোষ বলেছেন যে “বাঙলায় ভাড়া করা মজ্বর দিয়ে জমি চাষ 
করার চেয়ে বেশী জমিতে ভাগ চাষ হত।”১৮ এর কারণ অনুসন্ধানের" 
জন্য বেশীদ:র যাওয়ার প্রয়োজন নেই । যে জোতদার প্রায়ই ব্যবসায় ও 
মহাজন হত, তার পক্ষে বগণ ব্যবস্থার দিকে ঝকে পড়ার প্রাঁতটি যুন্ত 
ছল এবং যে ক্ষেতমজ্বরদের অবন্থা বর্গাদারদের চেয়েও খারাপ ছিল । 
জমিচ্যুত প্রজারা সেই ক্ষেতমজ্ুর হওয়ার আতঙ্কে আতাঁঞ্কত হত। 
কালক্রমে গ্রামে রূঁজি রোজগারের উপায়গলি হাস পেল এবং তা আরও 
আঁনশ্চিত হল । 

বাংলার আঁধকাংশ জেলাগরলিতে বগণ ব্যবস্থা ব্যাপক ছিল। এর 
ওপরেই এই বিষয়ে আমরা মনোযোগ নবদ্ধ করেছি । ফসলে খাজনা 
দেওয়ার ব্যবস্থা একই কারণসম.হের ফলে দেশের তন্যান্য অণ্চলেহই গড়ে 
উঠেছিল । অকাষজীবীদের হাতে জাম চলে গিয়েছিল । এরা দেখল 
টাকায় খাজনার চেয়ে ফসলে খাজন। বেশী লাভজনক এবং মাঁলক কৃষকরা 
প্রধানত ধণের জল্যই জমি হারাচ্ছিল। ১৮২০তে উত্তর এদেশের জমিদার 
ও তালঃকদাররা শকান প্রজাদের তাদের শিরজচিতে নিয়োগ করেছিল ; 
পূব উত্তরপ্রদেশে জমিদার প্রায়ই লাঙল গবাদি পশু এবং বাঁ স্রবরাহ 
করত। 'শিকাম প্রজাদের কোন দখলম্বত্ব ছিল না এবং প্রায়ই তারা 
জমিদারদের গ.হভূৃত্য 'হসেবে কাজ করত ।১৯ বাতাইদার নামক প্রজাদের 
আরও একাঁট গোম্ঠী ছিল, এরাও ফসলে খাজনা দিত এবং তাদের 
প্রজাস্বত্বের কোনও নিরাপত্তা ছিল না। উনিশ শতকের প্রথম দিকে 
লেখা দেওয়ান পসন্দ এব লেখক বাতাই সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন ।২০' 
১৮২০ খহ্টাব্দে মোরাদাবাদে বাতাই 1ছল খাজনা দেওয়ার সাধারণ 
রুপ । মীরাটে বাতাই অথবা ভাওলী ব্যবস্থার মাধ্যমে ধণ পরিশোধ করা, 
হত।২১ মনে হয়, প্রজারা আর্থিক খাজনার চেয়ে বাতাহ বেশী পছন্দ 
করত । ১৮৩২এ বাড” বাতাইকে প্রজার পক্ষে অলাভজনক বলে মনে 
করলেন; এই ব্যবস্থা কোনভাবেই তাকে জামদারের কবল থেকে রক্ষা 
করতে পারত না; “শস্য ঝরে না পড়া পর্যত্ত ফসল কাটার অনুমতি না 
দেওয়ায় অথবা ভাগ করতে দেরী করিয়ে দেওয়া জাতাঁয় পদ্ধতিঃর২২ 
সাহায্যে জামদার প্রজাকে তার নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারত । চাকায় খাজনার, 
ক্ষেত্রে পারার ওপরে যে চড়া হার ধার্য করা হতে পারে তার ভয়ে প্রজারা, 


৩০ ভাবতে ক?ষ সম্পর্ক 


বাতাই পছন্দ করত । 

উনিশ শতকের শেষ দিকে জাম হচ্তান্তরের কাজটি নিশ্চিতভাবে 
এগিয়ে চলল, ১৮৭৮ থেকে ১৮৮৩ পর্যস্ত গড় বিক্রীর সংখ্যা ছিল 
৩২,৩৬১ এবং ১৮৮৩ থেকে ১৮৯৩ খহেজ্টাত্দের মধ্যে বিক্লীর সংখ্য। 
ছল ৩৫,৯২৮ 1২৩ আগ্রা জেলার জমির ব্যবস্থার সারণীতে দেখা যায়, 
২২৪ শতাংশ জাম স্বদ্বহণন প্রজার দ্বাপা কষিত হত এবং এদের গড় 
মালিকানা ছিল ৬ একর । 'শিকামি ও বাতাইদাররাও এদের অস্তভংন্ত 


গছল। 


নং সারণী 
আগ্রায় জমির ব্যবস্থা 
কৃষকের শ্রেণী মোট কষিত শির জমির জোতের 
জাঁমর শতকরা পাঁরমাণ পরিমাণ 
ভাগ (একরের 'হসেব) (একর) 
'মালিক ২৩ ৯৪ ১১৭৭ 
দখলাস্বত্বের প্রজা ৫২১ 0 ৮১ 
সহবধাভোগণ প্রজা ২*০ 9 ২*০ 
ক্বত্বহীন প্রজা ১২৪ 0 ৬*০ 


উৎসঃ আগ্রা সেটেলমেন্ট রিপোর্ট, ১৮৮০ হুইটকম্ব 

দাম বৃধিধর সঙ্গে সঙ্গে শিকামি প্রজা ও বাতাইদারদের দেয় ফসলে 
খাজনার হিসেবে মূল্য যথে্ট বর্শদ্ধ পেল এবং মনে হয় দখলীস্বত্বের 
প্রজারা অনেক ভালো অবস্থায় ছিল । ১৯২১এ মাহারাণপুরের সেটেলমেন্ট 
অফিসার রিপোর্ট করেন যে “কৃষক মালিকদের চেয়ে দখলাস্বত্বের প্রজারা 
বেশী সমহদ্ধিবান বলে মনে হয়” এবং গড়ে তাদের বড়ো জোত ছিল ।২৪ 
জমিদারদের চাল; কৌশল ছিল প্রজাদের কাছ থেকে নজরানা পাওয়ার জন্য 
জমির প্রজাদের উচ্ছেদ করা এবং দশর্থাদনের দখলের ভিত্তিতে পুরানো 
প্রজার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে কাঠন করে 
দেওয়া ।২৫ জমিদারী উচ্ছেদ কাঁমাটর মতানুষায়শ জাঁমর প্রজাদের দ্বাক্সা 
অধিকৃত জমির পাঁরমাণ ছিল প্রায় ২৭ লক্ষ একর এবং দখলন স্বত্বাবহণীন 
প্রজাদের সংখ্যা ছিল ২৭ লক্ষ । বাতাইদাররাও এদের অন্তভংন্ত ছিল ।₹৬ 

মান্রাজের রায়তওয়ারি এলাকাগুিতে জমির একটি বড়ো অংশ ভাবলাম, 
যে জমি ভাগচাষের ভাত্তিতে কাঁষত হত। প্রজারা খাজনা 'ছিসাবে 
ফসলের ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ অথবা ৮০ শতাংশও দিত এবং এর 


খ্াভনা দাতা প্রজা ৩১ 


ফলে দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হত । ১৯৩০ এ মাদ্রাজ ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান কাঁসাঁট 
খাজনা দাতা প্রজাদের অবস্থা সম্বন্ধে লিখেছেন 2 “টাকায় খাজনা দেওয়ার 
[ভাত্ততে জমির বন্দোবস্ত দেওয়ার ঘটনা বিরল । সাধারণতঃ ফসল ভাগের 
গভাত্ততেই তা করা হত, এতে জাঁমদার উৎপন্ন ফসলের ৪০ থেকে ৬০ 
শতাংশ এমন কি ৮০ শতাংশ পর্যস্ত পেত, প্রজারা পেত বাক অংশ । 
এই জাতীয় শর্তের ভীঁত্ততে জাঁমদারের কাছে খণ করে ও তারই সরবরাহ 
করা বীজ, গবাদি পশু ও সরঞ্জামের [ চাষের ] সাহায্যে প্রজারা সাধারণত 
বছরেরু পর বছর একটা আনশ্চিত জীবন 'নিব্শাহ করত-" প্রজা তার নিজের 
পশহ এবং হাতিয়ার দিয়ে চাষ করতে পারত***এবং জমিদার যেখানে 
অনুর্পাস্থিত সেটা এটা সব সময়ে গ্রারিৎকার ছিল না যে প্রকৃত চাষী একজন 
ক.ঁষমজুর অথবা অধান প্রজা ।”২? 

খাজনা দাতা প্রজারা কেন্দ্রভূত ছিল তাঞ্জোর রামনাদ, মাদুরা, তিনে 
ভেল্লশ এবং চেঙ্গীলপেট জেলায়' ; ১৯৪৬-৪৭ এ কৃষিজীবর্ঁ জনগণের 
১৪ শতাংশ ছল প্রজা । ১৫ শতাংশ ছিল ছোট জমির মালিক যারা 
খাজনা প্রাপকের জমিচাষ করত, ধন প্রজার সংখ্যা ১৫ মালয়ন হিসাব 
করা হয় ।২৮ | 

পাঞ্জাবে খাজন। দাতা প্রজাদের তাশুভর্ন্ত ছিল দখল স্বত্বহন গ্রজা 
এবং বাতাইদার । শিখ ব্লাজতন্দের পতনের পর কংষক মালিকরা কিভাবে 
দখলচ্যুত হয়েছিল সে বিষয়ে ডালিং তার বিখ্যাত গ্রন্থে বলেছেন। শখ 
শাসনে বন্ধক ছিল বিরল ব্যাপার । ১৮৭৮ এর মধ্যে ৭ শতাংশ বদ্ধক 
দেওয়া হরোছিল ।২৯গুজরাণওয়ালা জেলা গেজেঁটিয়ার এর লেখন 
গলখেছেনঃ “বহিরাগত, পশুজপাঁত এবং মহাজনদের কাছে একবার দরভা 
খুলে যাওয়ার পর কৃষক সমাজের সমর্‌প চরিন্রটি অদৃশ্য হল; পরস্পর 
1বরোধশ স্বাথগ্াীলর মধ্যে সংঘাত শুরু হল।৩০৩ জাঁমর দাম বেড়ে যাওয়ার 
ফলে জাম হস্তান্তরের সংখ্যাও ঘ্ুত বধদ্ধ পেল। কৃষকদের দখলচ্যুত 
“একাঁট রাজনোতিক বিপদ” গিহিসেবে দেখা দল । ১৯০০এ ভূমি হস্তান্তর 
আইন পাশ হল । এই আইন বাইরেব্র লোকদের কাছে কৃাঁঝ্জামি বিক্র 
এবং কৃষজীবী উপজাতি কর্তৃক জাম বিক্রশকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইল । 
সরকার অবশ্য জানতেন যে বিক্লীর তুলনায় বন্ধকের পর্রিমাণ বাড়বে। 
ণারভাজ বলেছেন, এই পাঁরুকষ্পনা ছিল “জমির স্থায়ী হস্তাস্তরের তুলনায় 
সামাঁয়ক হস্তাস্তরকে উৎসাহিত করা ।৩১ প্রকৃতপক্ষে বন্ধক বাড়ছিল এবং 
কৃবকরা সাধারণতঃ জাঁমতে ম্বত্বহণীন প্রজা হিসেবে প্নর্বাসিত হচ্ছিল। 


৩২ ভারতে কষ সম্পকণ 


দেশ বিভাগের আগে ৩১১৭ মালয়ন একর কষিত জমির মধ্যে ১৫২৬ 
মালয়ন একর জমি এমন প্রজাদের আধকারে ছিল যাদের কোন দখল 
স্বত্ব ছিল না ।৩২ 

বোম্বাইতে প্রজার। প্রধনত বাষক চুন্তর (লীজ) শর্তে জোতদারের 
জাম চাষ করুত। চাষের খরচ তারা বহন করত এবং ফসলে খাজনা দত । 
ধনয়(লিখিত অংশ টতে ফসলে খাজনা দেওয়ার পদ্ধতি বাঁণত হয়েছে £ 

“প্রধানণত বা।বক চুন্তর ভিত্তিতে জমি চাষ করে এমন একজন প্রজা. 
কতাঁদন তার খলে জমি থাকবে সো বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারে না। কা9ণ 
প্রজাকে তিনমাসের আগাম নোটিশ দিয়ে বছরের শেষে জমি অধিগ্রহণের 
ক্ষমতা ভংস্বামীর আছে সুতরাং গুজাদের জামতে কোন স্থায়ী স্বাথণ নেই ॥ 
অনেক ক্ষেত্রে সেই রকম ভাগ চাষ প্রজাকে চুন্তর ভিত্ততে লোৌঁজ) জমি 
দেওয়া হয় যারা উন্নত মানের বীজ বপন করে অথবা ভাল সার দেয় বা 
জাঁমকে উবরা করার জন্য বাড়াতি পরিশ্রম করে, এই ভাবে তার খরচে 
উৎপন্ন বাদ্ধত ফসলের অধধেক ভ্‌ম্বামীর কাছে চলে যায়, প্রজা তার শ্রম ও 
উদ্যোগের যথাযথ তাতিদান পায়না । একমান্র বাষক খাজনার জন্য 
অনুপস্থিত ভুঙ্বামর আগমন ঘটে এবং চাষের পদ্ধতির উন্নাতির ব্যাপারে 
সেকোন আগ্রহ দেখায় না ।৩৩ 

1বহারে খাজনা দাতাগ্রজারা প্রধানত জাঁমদাবরের খাস বাকাসত জামতে 
[ন্যুন্ত হত ।* বাতাইদাররা এদের অন্তভনুন্ত ছিল । ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে 
পালামৌর সেটেলমেণ্ট আফসার িরিপোর্ট করেন যে যে “জোতদারের গ্রাম- 
গ্রুলিতে এ পর্যন্ত টাকায় খাজনা দেওয়া হয়েছে, সে যখন প্রজাদের হয়রানি 
বা উৎখাত করতে চায় একমান্র তখন সে বাট্রা ব্যবস্থা চালু করে এবং 
তার উদ্দেশা শীঘুহ কাষকিরা হয় ।১৩৪ 

উচ্চবর্ণের পুরোহত, শক্ষক, ডান্তার এবং আইন ব্যবসায়ীদের, 
জাঁমকে বাতাই চাবের ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করার একটা ঝোঁক ছিল । যেহেতু 
বাতাইদারদের ভোগস্বত্বের কোন নিরাপত্তা ?ছল না তারা সবর্দাই, 
জোতদারের দ্বারা উৎপন্ন হয়ে যেতে পারত ॥ এটিকে জোতদারের বাতাই 
ব্যবস্থার এত এন:রান্তর কারণগ্ীলর অন্যতম একটি বলে মনে হয়। 

ডাঁনশ শতকের শেষ 'দকে বিহারে জাঁম হস্তান্তরের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত 
হয়োছল । ১৮৮৫-৯৫ এর দশকে মারান, চম্পারণ, দ্বারভাঙ্গায় মালিক 
কৃষকে”গ উলেখযোগ্য দখলচ্যুতি হয়েছিল ॥। ১৯২৩ থেকে *১৯৩৫ 
খীক্টাব্ম মধ্যে হারে (ছোটনাগপনবু গবভাগ ও সাঁওতাল পরগণা বাদ) 


খাজনা দাতা প্রজা ৩৩ 


হস্তান্তরিত জমির পারুমাণ ১৪ লক্ষ থেকে ১'৬ লক্ষ একরে ওঠানামা 
করাছিল। জমি হস্তাস্তরের প্রক্িয়া বর্তমান শতকেও কার্থঘকরশ ছিল। 
পরবতী লারণণ থেকে বোঝা যাবে যে ১৯৩৫ খন্রেষ্টাব্দ থেকে জাম হস্তা- 
স্তরের কাজ দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলাছল 1৩৫ এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহের 
অবকাশ নেই যে. বে সমস্ত কৃষক জাম হান্িয়োছল তারা হয় মজুরে পরিণত 
হয়োছিল ফিংবা বাতাইদার হিসেবে জামতে পুনর্বাঁসত হয়েছিল । 
চম্পাব্রণের কালেকটর ১৮৯৬-৯৭ খনষ্টাব্দে জাম বন্ধক বিষয়ে লিখেছেন £ 
বাণগ্রহীতা বা খাতকরা হয় 'নজে জমি চাষ করতে পারে অথবা এটা 
বেশী স্বাভাঁবক যে পুরানো রায়তকে বিপুল পরিমাণ ফসলে খাজনায় 
বন্দোবস্ত দিতে পারে ।৩৬ 


৩নং সারণণ 

[বহারে জাম হস্তান্তরু (১৯৩৫-৪০) 
বছর হস্তান্তারত জাঁম (একর) 
১৯৩৫ ১,৫৩,৯০৫ 
১৯৩৬ ১,৭৪,১৩২ 
১৯৩৭ ১,৯৩,৮২৫ 
১৯১৩৮ ১,৮৯১৭৯৫ 
১৯৩৯ ১,৯৩,৩৬০ 
১৯৪০ ২,৬৬,২৮৭ 


উৎস ঃ রিপোর্টস অন আযাডামানষ্ট্রেসন অব রেজিন্ট্রেসন ডিপার্টমেন্ট, 
চৌধন্রী, এ ৷ 

কাব উন্নতির পক্ষে প্রজাস্বত্বের ব্যবস্থা একটা বাধা হয়ে দাঁড়য়ে- 
1ছল। খাজনাদাভা প্রজাদের উৎসাহ খুব কমই ছিল, কারণ সে জানত, 
যে জমিদার প্রধানত চাষের থরচ বহন করেনা, সামান্য উৎপাদন বদ্ধ 
তার কাছে পুঞ্জীভূত হবে । আধুনিক সাজসব্রঞ্জাম ব্যবহার করা তার 
পক্ষে খুবই কঠিন ছিল, উৎপাদনের বিরাট তংশ খাজনা হিসেবে তার 
কাছ থেকে নেওয়ার ফলে তাকে পড়ে থাকতে হত শুধুমাত্র জীবন ধারণের 
নিম্নতম গুয়োজনীয় ফসল নিয়ে, বিনিয়োগ করার মতো প্রান্তক ফসলও 
তার থাকত না। ১৮৮০ খশীষ্টাব্দে দ্রভ“ক্ষ কাঁমশন লক্ষ্য করেছিলেন ফে 
স্বত্বহন প্রজাপ্র "মতব্যয়িতা অথবা উন্নতির কোন উৎসাহ ছিল না।, 
১৯১৭ খহীভ্টাবে? মোঁদনীপুরের সেটেলমেন্ট অফিসার রিপোর্ট কক্পোছলেন, 
৪ 


৩৪ ভারতে কৃষি সম্পর্ক 


“অর্থনোৌতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগচাষ হতাশাব্যঞজকভাবে খারাপ এবং 
সবদাই নিকৃষ্ট চাষের সঙ্গে যুক্ত । ভোগস্বত্বের নিরাপত্তার অভাব 
নিশ্চিতভাবেই উৎপাদন বুদ্ধিতে উদ্দীপক 'হসেবে কাজ করত না। 
বঙ্গীয় ভূমি রাজস্ব কমিশন (১৯৪০) উৎপাদনের স্ব্পতাকে লক্ষ্য করে 
সুপারিশ করেছিলেন যে বগ্গাদারদের প্রজা হিসেবে গণ্য করা উচিত এবং 
ফসলের অধে“কের পরিবর্তে এক তৃতীয়ংশ জোতদারের প্রাপ্য হওয়া উচিত । 
প্রাসাঙ্গক অংশাঁটি এই £ সমস্ত দেশগুলিতে মোটের ওপর মত হল এই যে 
চাষের এই ব্যবন্থা আঁথিক দিক থেকে সুবিধাজনক নয় ।,* "ফসলের উৎ- 
পাদনের যে কোন বাদ্ধর মান্ত অধেকের দাম কৃষক লাভ করে ঘা তার 
শ্রম ও দ্রঃসাহসিক কমণপ্রচেষ্টার পঃরচ্কার স্বরুপ |" আমাদের সুপারশ 
হল:'"'যে বর্গাদাররা লাঙল, গবাঁদ পশহ এবং চাষের সরঞ্জাম ব্যবহার করে 
প্রজা হিসেবে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করা"* আমরা আরও সপাঁরশ কারি 
যে ফসলের যে ভাগ তাদের কাছ থেকে আইনত উদ্ধারযোগ্য তা অর্ধেকের 
পরিবর্তে এক তৃতীয়হেশ হওয়া উচিত 1--*৩৭ 


কাঘি মজ;র 

ফসলে অথবা টাকায় প্রাপ্ত মজ্বরগর উপর যাদের বেচে থাকতে হত, সেই 
কৃষি মজুরের এবং খাজনা দাতা প্রজাদের উত্তব পাশাপাশ এগিয়ে চলাছল। 
এব মধা 'দয়ে ছোট কৃষকদের দখলচ্যুত করার প্রাক্ুয়া প্রাতফালত হচ্ছিল । 
এটা খুবই আশ্চমেরি ব্যাপার যে অধ্যাপক মরিস কৃষিগত সম্পর্কের 
পাঁরবর্তনগুল অনুমান করতে ব্যর্থ হয়েছেন । তান যান্তি দেখিয়েছেন 
যে যেহেতু পুরোনো প্রজারাই জমি চাষ করছিল, তাই জাম হস্তাস্তর বলতে 
মনে করা হত অক.ষজীবশদের কাছে জমি হস্তান্তরিত হবার আইনগত 
আঁধকার 1৩৮ যা ঘটাছিল তা হল এইযে ক.ষকরা যে জমি বন্ধক 'দিত, 
সেই জমিতেই তারা বর্গাদার বা অধশীন কষক 'হসেবে পুনবণাঁসপত হত 
এবং আমরা পূর্বতন অধ্যায়ে দেখোছি যে এই ধরণের চাষীদের ভোগস্বত্বের 
কোন নিরাপত্তা ছিল না এবং তারা উৎপাদনের উপকরণগুঁলি থেকে 
বিচ্ছিন্ন থাকত । হস্তান্তরের সময় অনেক জাঁম বিব্লাঁ হয়ে ষেত এবং এ 
ধরণের ক্ষেত্রগলিতে দখলচ্যুত মালক কৃষকরা কষ মজুর বাহিনীর 
কলেবর স্ফীত করল । 

উীনশ শতকে কৃষি মুররা গ্রামীণ জনসংখ্যার একটি উদীয়মান 
শ্রেণী ছিল। গ্রামধণ জনসমাজ কেবলমাত। জোতদার, বাবসায়শী মহাঞ্জন 


কৃষি মজুর ৩৫ 


এবং ক.ষকদের নিয়েই গঠিত ছিল না, অসংখ্য কারিগর নিয়েও 'গাঠিত 
ছিল। পলাশীর যুদ্ধের সময় থেকে শিজপের ধহংসের পর শুরু 
হয়োছল এবং ঢাকা, মূশিদাবাদ লক্ষ্যোৌ ইত্যাদ পুরোনো শহর ধ্বংস 
হয়ে গেল। ধহংস হয়ে যাওয়া কারিগরদেয় কী হল £ এটা খুবই সম্ভব- 
পর যে তারা ভমিহশন মজুরের দলে নিজেদের মিশিয়ে 'দিয়োছিল। 
জনসংখ্যার চাপে কৃষি ভারাক্রান্ত হল এবং গ্রামীণ জনসংখ্যায় উদ্বন্ত অংশ 
দেখা গেল যে অংশ কারখানায় কয়লাখানতে এবং চা বাগানগুলিতে 
জীবিকা অনুসন্ধানে রত হল । এ দেশে শ্রীমকের দ্ৃষ্প্রাপ্তার আঁভযোগ 
কদাচিৎ শোনা গিয়েছিল । উদ্বংস্ত শ্রামক প্রচুর থাকার ফলে মিল মালিকরা 
শ্রমকদের কম মজুরী দিতে পারত 1৩৯ শিল্পাবকাশ ছিল শ্ল্গতি এবং 
কৃঁষ মজুরকে জীবিকা অন্বেষণ করতে হত গ্রামে, সে ছিল গ্রামীণ মজুর । 

১৮৪২ খতীছ্টাব্দে মুনরো রিপোর্ট করোছলেন যে ভারতে কোন 
ভাামহীন মজ্রর ছিল না। নিঃসন্দেহে এটা ভুল চিন্র। দচ্টান্ত 
[হসেবে বলা যায়, উনিশ শতকের প্রথম দিকে কৃষি মভ্ররা ছিল 
একটি স্বীকৃতিযোগ্য সামাজিক শ্রেণী । হিম্দ্র ও মুসলমানদের মধ্যে 
উদ্চবর্ণের ম্লানুষ লাঙল স্পশ“ করত না, তাই জাঠ, আহার গ্রুভাতি বর্ণ 
মজুর হিসেবে কাজ করত, টাকায় ও ফসলে যাদের মঞ্জুর দেওয়া হত ।০ 
বৃকানন-হ্যাঁমিলটন গোরখপুরের কাঁষ মজুরদের হুবহু বর্ণনা দিয়েছেন । 
একশ্রেণীর শ্রমিক ছিল যাদের জাম চাষ ও বীজবপনের সময় নিয়োগ 
করা হত এবং মাসে ২ টাকা ও ছু পরিমাণ শস্য দেওয়া হত। আরেক 
শ্রেণীর ভাড়া করা মজুর ছিল যাদের 'জস্ব জাঁম ছিল এবং মালিকদের 
জাঁমতে আংশিক সময়ের মজুর হিসেবে কাজ করত ; অবসর সময়ে দৌনিক 
তিকা মজুর হিসেবে কাজ করত ; তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল ভ.-স্বামীদের মঞ্জুর 
যারা ছিল প্রভুর ভৃত্য ।৪১ বুকানন হ্যাঁমলটন লিখেছেন যে দিনাজপুর 
জেলায় বর্গাদারদের সংখ্যা ছিল গ্রচ্ুর কিন্তু মাঁসক !হসেবে নিযুক্ত 
কৃষক বা ক্ষেতমজুরদের সংখ্যা কোনভাবেই আঁধক ছল না।৪২ স্পম্টতই 
মালিকরা তাদের কণষকাজের জন্য কৃষকদের চেয়ে আধিয়ারদের উপরেই 
বেশী নিভর করত। 

উাঁনশ শতকের শেষভাগে কষ মজুররা একটি উঠতি গোম্ঠীতে 
পরিণত হয়োছল। ১৮৮৮তে ডাফরিন অনুসন্ধান কামটি পাঞ্জাব, আগ্রা 
এবং অযোধ্যাব্র শ্রামকর্দের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে লেখে । ৯৮৭৬এ 
[বিহারের দ্বারভাঙ্গায় কৃবিজীবশ জনসংখ্যার ২৫ শতাংশকে কঁষিশ্রমিক 


৩৬ ভারতে কৃষি সম্পর্ক 


বলে বর্ণনা করা যেত ।৪৩ গয়াতে ১০,০০০ মানুষের অবস্থার পর্যালোচনায় 
দেখা গিয়েছিল যে ১৮৮৮তে ২৩ শতাংশ মানুষ ছিল কৃষি মজুর ॥ দশ 
বছর পরে মুর গ্রামীণ জনসংখ্যার ৩৪ শতাংশ বলে তাদের 1হসেবে' 
দেখিয়েছিলেন ।৪5 ৯৮৭২এ হাণ্টার লখোঁছলেন যে ২৪ পরগণা ও 
সন্দরবন জেলায় কৃঁষমন্্ররদের সংখ্যা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না ॥ 
১৮৮৮ খনীস্টাব্দে ২৪ পরুগণা সদর ও বাঁসরুহাট মহকুমায় ক. শ্রামকরা 
ছল প্রায় “ক্‌ষকদের মতোই বহু সংখ্যক 1৮৪৫ ১৮৮৮ খএষ্টাব্দে 
মুর্শিদাবাদে কাষশ্রামকরা ছিল কৃতিজীবশদের' ৯০ থেকে ১৫ শতাংশ ।. 
কিন্তু পূর্ব বাঙলার বরিশালে ও উত্তর বাঙলার জেলাগুলিতে তাদের 
সংখ্যা ছল তুলনামূলকভাবে কম 18৬ ১৯০১ খীম্টাব্দের মধো বাঙলা, 
বিহার ও উড়িষ্যায় কষ-শ্রমিকরা একটি বড়ো দলে পাঁরণত হয়োছিল 1 
তারা কষ জনসংখ্যার ১৭৫ শতাংশে পাঁরণত হয়েছিল ।৪+ অধ্যাপক 
মুখোপাধ্যায় উনিশ শতকের শেষের দশকগুলিতে খাজনাদাতা গরজা এবং, 
কষ মুরদের যুগপৎ বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছেন 2 

“রোঁজগ্ট্রীকৃত দলিলের মাধ্যমে দখলনস্বত্ব বিশিম্ট জোতের হস্তান্তরের 
সংখ্যা ১৮৮৪ খীষ্টাব্দে ৪৩ হাজার থেকে ১৯১৩ খষ্টাব্দে বেড়ে হয়েছে 
২৫ পাল্মণ।***এর অথ হল খুবই বাঞ্ছত এক শ্রেণীর কৃষকের জাম থেকে 
উৎখাত হয়ে যাওয়া ।' এরা "ভূমিহীন সর্বহাবার বাহিনীকে স্ফীত 
করোছল। “এই শরামকেরা অবশ্য বাঙলার কারখানা ও বাগিচাগীলতে 
যায়ন- যেখানে প্রধানত উত্তরভারত থেকে আসা শ্রামকেরা যোগ 
দয়োছল ॥ এই শ্রমিকেরা [ জামচ্যুত কৃষকেরা ] হয় অধাঁন রায়ত 
অথবা কৃষিতে ভাড়া কর শ্রমিক [হসেবে কাজ্ব করে ।+৮ 

১৯২১ থেকে ১৯৩১ এর মধ্যে কৃষি মজুরদের সংখ্যা ৪৯ শতাংশ, 
বেড়োছিল। এরা ১৯৪০ খ্ীষ্টাব্দে কৃষি মজুরদের মোট সংখ্যার 
২৮৭ শতাংশ গান দখল করেছিল ।১৯ লক্ষ্য করা দরকার যে কৃষি 
মন্ত্ররদের মধ্যে খাজনা দাতা গ্রজারাও অন্তভঃন্ত ছল যারা প্রায়শই শুধ্ঃমান্র 
বেচে থাকার তাগিদে ঠিকা মুর হিসেবে কাজ করত। তা সত্তেও 
আঁবিভন্ত বাঙলায় কৃঁষ শ্রমিকরা একটি বড়ো গোম্ঠীতে পারণত হয়েছিল । 

উঁনশ শতকে মাদ্রাজের কৃষকদের দখলচ্যাঁতি শুরু হয়োছিল এবং ১৯০১. 
খতরীম্টাব্দ থেকে তা ক্রমাগত বেড়ে চলছিল । ১৯৩১ খীষ্টাব্দে মজুররা 
কথ জনসংখ্যার এক অর্ধাংশে পারণত হয়োছল । গ্রধানত আঁধকারচ্যুত, 
মালিক-ক,ষকদের মধ্য থেকেই শ্রমজীবাঁ গ্রজা ও মজজবররা আসত ॥ * 


কাঁষ মুর ৩৭ 
৪নং সারণণ 


মাদ্রাজে প্রজা ও শ্রামক 
( কাঁষ জনসংখ্যার প্রাতি হাজার ) 





১৯০১ ১১১১ ১৯২১ ১৯১৩১ 
কম“রত প্রজা ১৫১ ২০৭ ২২৫ ১২০ 
কৃষি শ্রামক ৩৪৫ ৩৪০ ৩১৭ ৪২৯ 





উৎসঃ পপি পিল্লাই, ইকনামক কণ্ডিশনস- ইন ইণ্ডিয়া, প.--১১৪, 
সেনসাস রিপোর্ট মাদ্রাজ, ১৯৩১ । 


১৮৮২ খবীম্টাব্দের লোকগণনাতে মোট ৭৫ মালয়ন কৃষিশ্রামকের 
সংখ্যা পাওয়া গিয়াছিল। এই সংখ্যা ১৯২১ খগছ্টাব্দে ২১ মিলিয়ন 
এবং ১৯৩১ খুশম্টাব্দে ৩৩ 'মালয়নে বৃদ্ধি পেয়োছল । ভবানশ সেন 
কাঁষমন্ত্রদের এই দ্রুত সংখ্যাব্দ্ধকে ১৯২২ খীষ্টাব্দে শুরু হওয়া 
কিন্তু মাঝে মাঝেই ক্ষণস্থায়শ উন্নতির দ্বারা চিহিত অর্থনোতিক মন্দার 
সঙ্গে যুন্ত করেছেন ।৫০ ১৯২৯ এ বিশ্বব্যাপী 'বরাট অর্থনৈতিক মন্দা 
অগ্নেয়াগরির মতো বিস্ফোরণ ঘটিয়োটল। সেনসাস কাঁমিশনার ১৯৩১ 
খীম্টাব্দে ক.বমজুরদের উল্লেখযোগা সংখ্যাব"দ্ধ লক্ষ্য করোছিলেন এবং 
এটা কিভাবে ঘটেছে তার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন £ 


'যদি আমরা ১৯২১ এর সঙ্গে তুলনীয় সর্বানয় অনুপাতটিকেও ধরি 
তা হলেও আনহপাতিক পাঁরবর্তন কিছুটা লক্ষ্যণশয়। সম্ভবত এটাই 
ব্যাখ্যা যে প্রজা বা মালিকের মতো জমির প্রক.ত অধিকারীর সংখ্যা 
বদ্ধ না ঘটলেও কৃষিজীবী জনসংখ্যার বড়ো রকমের ব.দ্ধি ঘটেছে, 
যাঁদও এটা খুবই সম্ভবপর যে অক্ষক মালিকদের হাতেই জাঁম 
কেন্দ্রীভূত হচ্ছে ।*৫১ 

১৯৩১ এ ডঃ প্যাটেল কৃষক সমাজের সামাজিক গঠন সম্পর্কে যে 
অনুসন্ধান করেছিলেন তার থেকে মনে হয়, কাঁষ মজ্রররা ছিল কু 
জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশ এবং চুন্তবদ্ধ শ্রামকরা ছিল ২'৭ শতাংশ । 
আপাতদহন্টিতে জোতদাররা চুক্তিবদ্ধ মজুরদের চেয়ে কষ মজুরদের ওপর 
বেশী নিভর করত । কৃধিজীবশ মজ্বরদের ৩৩ শতাংশ ছিল স্বপ 
মালিকানার মভ্বর এবং স্বত্বহীন প্রজা ও বর্গাদাররা ছিল ২৪ শতাশ ।৫* 


৩৮ ভারতে কাঁষ সম্পক' 


৫ নং সারণণ ূ 
সামাজিক গঠন দশলক্ষের হিসাব শতাংশ 
মোট কৃঁষিজীবী জনসংখ্যা চি .. ১০০ 
এদের মধ্যে _- 

১। খাজনা গ্রহশতা ৪ ৩৬ 
২ । & একরের বেশট জাঁম চাষ করে ২৮ ৯৫*৩ 
এদের মধ্যে 
(ক) মালক-কৃষক ১৮ ১৮*৩ 
(খ) প্রজা ১০ ৯১ 
৩ । খুদে মালিকানাল মজুর ৩৭ ৩৩৩ 
(ক) খুদে মালিক ১০. 
(খ) স্বত্বহীন গরজা ও বগণাদার ২৭ ২৪০৩ 
91 ভ্ীমহীন কাঁষ মজর ৪২ ৩০৮ 
(ক) খতবন্দী মুত্র ৩ ২৭ 
(খ) কর্মহীন বা বেকার মজুর ৩৫ ৩১৫ 
(গ) সবরক্ষণের কষ ক্ষেত মজুর ৪ ৩"৬ 


উৎস £ এম জে, প্যাটেল এাঁগ্রকালচারাল লেবারার্ঁস ইন মডণাণ' 
ই্ডিয়া অধিগ্ড পাকিস্তান, প.--১৪৮ । 

১৯৩১ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত সময়ে কষ মজুরদের সংখ্যা কমে 
[গয়েছিল, ১৯৩১ এ এরা ছিল ৩১১ শতাংশ এবং ১৯৫১ তৈ ২৬৭ 
শতাংশ । কিভাবে কৃষি মজুরদের সংখ্যা কমে গেল তা স্প্ট নয়। 
লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, অণ্টল বিশেষে কৃষি মভুরদের অনুপাতে পার্থক্য 
হত। পূবতন একাঁট অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে ১৯৩১ থেকেই বাঙলায় 
বগণদারদের সংখা বাড়ছিল । কাষ মজবদের চেয়ে বর্গাদারদের ওপর 
[িভরি করার একটা ০েঁক জোতদারদের মন্যে ছিল। ভা সত্তেও কবি 
মজুররা একাঁট বড়ো গোম্ঠীতে পরিণত হয়েছিল । ১৯৫১তে কষ পশ্চিম 
বাঙলায় মজুররা ছিল কূৃঁিজীবঁ জনসংখ্যার ২২ শতাংশ । অঙ্গের 
উপকূলের ক্লাসমূহ এবং পাঞ্জাবের খাল অঞ্চলের পারিস্থিতি ছিল 
[ভিন্নতর । সেখানকার ভস্বামীরা বর্গাদার তপেক্ষা কষমক্দের 
ওপরেই বেশশ নির্ভর করত ।৫৩ এটা সকলেরই জানা আছে যে দাক্ষণ 


কাঁষ মজুর ৩১ 


ভারতের গ্রামীণ জনসংখ্যার একটি বড়ো অংশ ছিল কৃষি মজুর । বিহার 
ও উত্তর প্রদেশের মালিক কৃবকদের দখলচ্যুতির কথা বলা হয়েছে। 
১৯৩৯ এ উত্তর বিহারের খাঁরহার গ্রামের অবস্থা সম্পকে অনুসন্ধান 
করে জানা গিয়েছে যে ভূমিহীন কৃষকরাই ছিল সংখ্যার দিক থেকে 
বৃহত্তম শ্রেণী । এরা ছিল গ্রামীণ জনসংখ্যার ৭২ শতাংশ ।৫৪ কৃষক 
সভার হিসেব অনুযায়ী ১৯৪৬ এ উত্তর প্রদেশের কাঁষ জনসংখ্যার ৩০ 
শতাংশ কষ মজ;রদের নিয়ে গঠিত ছিল।৫৫ ভাড়া করা মজ্‌রদের 
নিয়োগের স্থায়ী এবং বিশেষ সুবিধা আছে-_ভস্বামীরা এটি বোঝার 
ফলে কৃষি মজুর নিয়োগের সংখ্যা বেড়ে গেল । 

সমগ্র ভারত জুড়েই কৃঁষ মভুরদের কম মজ;রী দেওয়া হত। এই 
মজুরির হার ছিল মেয়েদের ক্ষেত্রে দৈনিক ২ থেকে ৪ আনা, ছেলেদের 
৩ থেকে ৬ আনা এবং শিশুদের ১$ থেকে ২ আনা । অনেক সময় 
আর্থিক মজরীর পরিবর্তে উপকরণের সাধ্যমত মজুরী দেওয়া হত ।৫৬ 
প্রকৃতপক্ষে দেশের অধিকাংশ জায়গায় আর্থক মজরণী দেওয়ার 
পাশাপাশি উপকরণে মঞজুরা দেওয়ার রেওয়াজ ছিল ॥ এটা জামর ওপর 
কমবদ্ধমান চাপের প্রতিফলন । অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে 
চালের দাম বদ্ধির সঙ্গে কৃষি মজুরদের প্রকৃত মজুরণ পড়ে গিয়েছিল ॥ 
বাঙলায় ১৮৫২ থেকে ১৯২২ এর মধ্যে চালের দাম আট গুণ বেড়ে 
[গয়েছিল যেখানে মজুরী বেড়োছিল মান্তর ৪ থেকে ৬ ভাগ ॥৫৭ দ্বিতীয় 
মহাযৃদ্ধের সময় মজুরী বেড়েছিল, কম-সংস্থানের নোতুন পথ খুলে 
গিয়োছল কিন্তু মজ্ুতদার ও বাবসায়ীদের কল্যাণে 'জানিষপন্রের দাম তীব্র 
গ'ততে বেড়ে গিয়েছিল । কংগ্রেস ভূমি সংস্কার কর্মিট 'লখেছিলেনঃ 
“যুদ্ধ কৃষিমজুরদের প্রকত আয়ের ক্ষেত্রে কোন বাস্তব উন্নতি ঘটায়নি ।৫৮ 
কম মজুরী ছাড়াও তাদের তীর বেকারী অথবা সাময়িক নিয়োগের 
যন্ত্রণায় ভুগতে হয়োছিল এবং বেকারির সময় শুধুমাত্র জীবনধারণের জন্য 
মহাজনের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। এরা প্রধানত কৃণষকার্ষে নিষুন্ত হত, 
যেমন লাঙল চষা, ফসলকাটা, বীজবপন করা, নিড়ানি দেওয়া, রোয়া 
ইত্যাঁদ। ধনতান্ন্িক খামারের মজুরদের সঙ্গে এদের মৃূলগত পার্থক্য 
ছিল। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় বলেছেন যে তারা “নিকৃষ্ট ধরণের শোষণের? 
শিকারে পরিণত হয়েছিল যার ফলে কষকরা কৃষি মজুরদের অর্থনোতিক 
ও সামাজিক মর্ধাদাকে দুভণগ্য মনে করুত 1৫৯ 

কাঁষ মজুরদের নিকৃষ্ট সামাজিক অবস্থান জাতিভেদ প্রথার স্বীকৃতি 


৪০ ভারতে কাঁষ সম্পক 


পেয়োছিল, এর ফলে সমাজে উচ্চবর্ণের প্রাধান্য অটুট ছিল । ডঃ থর্নার 
লিখেছেন £ “কষকরা আসে ক.ষিজীবাদের কিংবা কারিগরদের জাত থেকে 
মন্রররা আসে হরিজন, তপশখলণ উপজাতি, দারদ্রু অথবা অনুন্নত শ্রেণী 
থেকে । স্থানীয়ভাবে নীচু বলে গণ্য কয়েকরকম কাজ যেমন পূর্ব উত্তর 
প্রদেশে লাঙল চষা ইত্যাঁদ ছিল এই নশচু জাতের জন্য সংরক্ষিত ।***ননচু 
জাতের লোকেরা মেহনত করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছে এবং উচু জাতের 
লোকেরা অন্যের পারশ্রমের ফসল ভোগ করার জন্য জন্মেছে-_এই ধরণের 
বিশ্বাস অনেক পরিমাণে প্রথমোন্ত ও শেষোল্ত উভয় শ্রেণীর লোকেরা গ্রহণ 
করেছে । মালিকানা ও কারক শ্রম, এই দুয়ের মধ্যেকার বিচ্ছেদ গ্রামীণ 
সমাজের জাতি কাঠামোর অনুমোদন লাভ করেছে এবং তাকে শক্তিশালী 
করার চেষ্টা করেছে ।"*৬০ 

সামাজিক অনুমোদন নিয়ে তপশশলণ জাতি ও তপশগলশ উপজাতিদের 
মধ্যে ভূমিদাসত্ব ও খাণদাসত্ব বিকাশলাভ করোছিল ও বেড়ে চলছিল, 
অধ্যাপক মুখোপ্যাধ্যা় তার প্রতি দ্ন্ট আকর্ষণ করেছেন । বোম্বাই 
প্রোসিডেন্পীতে দ্ববলা ও হালি হল “শর্তাবদ্ধ দাস” যারা বংশানুকামিকভাবে 
“তাদের প্রভুদের গংহভ,ত্য হিসেবে” সেবা 'করেছে। মাদ্রাজের দক্ষিণ 
পশ্চিমে ইজভতা, চেরুমা, পুনেয়া এবং হোিয়া--এব্রা সকলেই প্রকৃতপক্ষে 
দাস 'ছিল। পূর্ব উপকূলে জামির ওপর ব্রাহ্মণদের শান্তশালশ মালিকানা 
ছিল এবং কাঁষ মজুরদের একটি বড়ো অংশ “খাণের জন্য বংশানূকমিকভাবে 
জাঁমদারেব্র ওপর নিভ“রশখলতা'র গহহরে পড়ে গিয়েছিল । হারের কামি- 
রারা ছিল ““শর্তাবদ্ধ ভৃত্য” যারা তাদের খাণ পাঁরশোধ না করা পযন্ত ভূ 
স্বামীর কাজ করতে বাধ্য ছিল । কেবলমাত্র চাষের মরসূম ছাড়া অন্য 
সময়ে তারা অন্য ভস্বামীর কাজ করতে পারত 1৬১ খণদাসত্ব সম্পকে 
অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় আমাদের ঘা বলেছেন, কংগ্লেস ভামিসংম্কার কাঁমাটর 
অনুসন্ধানকৃত তথ্য তা সমর্থন করে। সংরাটে হালি ব্যবস্থার জন্ম 
খণের মধ্যে । হালিরা বংশানুকমিকভাবে তার মালিক ধানিয়ামার কাছে 
দাসত্বে বাঁধা থাকত এবং তাদের পক্ষ থেকে মালিককে ছেড়ে যাওয়ার ঘটনা 
ছিল 'বন্লল। কাঁলকটে রাজা ও ভ.স্বামীদের কয়েকজন “কিছু কিছু ভূমি 
দাসকে তাদের অধাঁন” হিসেবে পেয়েছে । কেরালাতে একজন জেনাম 
টাকা অথবা ধান পাওয়ার পাঁরবর্তে তাদের ভূমিদাস বা সাফঁদের কিছু 
ব্যান্তর কাছে 'লীজ' দিত। মিরাসদার অপশাসিত তাঞ্জোর জেরায় 


ধনী কৃষক ৪১ 


খামারের মজ্বররা ভংক্বামীর কাছ থেকে খণ নিত, তাদের দেওয়া বা 
জমিতে বাস করত এবং প্রভুর কৃষিকাজ ও গৃহ কাজের জন্য তাদের সদা 
প্রস্তুত থাকতে হত ; বোম্বাইয়ের হাল এবং মাদ্রাজের পান্লিয়ালদের ভ্‌- 
'জ্বামীর অধগনে ব্লশতদাসতুল্য সাফ“ হিসেবে থাকতে হত; এর আংশিক 
কারণ হল, আবাদ গ্রামে এই সব মানুষের জন্য কোন বাস্তু জাম ছিল 
না।৩২ 

কংগ্রেস ভূমিসংস্কার কমিটি কব ব্যবস্থার কাঠামোগত পাঁরবর্তনের 
উপর আলোকপাত বরেছেন। “জমি কিছু ব্যান্তর হাতে আরও কেদ্দ্রী- 
ভূত হয়েছে এবং ছোট ক.যকরা রুমশঃ দাঁরদ্ধ থেকে দারদ্রতর হচ্ছে । 
কৃষি, অন্তত বিত্তশালী এক অংশের কৃষকের কাছে আর জাঁবনযানার 
উপায় বা জীবন নিবণহের পদ্ধীত নয়, তা হল মুনাফার উৎস 1৬৩ 


ধনখ কৃষক 


কৃষি যাদের কাছে “জশীবনযান্রার উপায় নয়, মুনাফার উৎস" এবার 
আমরা সেই সম্পন্ন কৃষকের দিকে তাকাই । এর সাক্ষ্য প্রমাণ অপ । 
তথাপি এটা কৃষকদের মধ্যে 'নাদিষ্ট বগ“ হিসেবে ধনী কৃষকের ভাবি- 
ভণবকে সুিত করে । এই গোষ্ঠীর .আবিভাব পুরোনো ও নোতুন 
উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে একট গুরুত্বপূর্ণ সীমারেখা | যে বিষয়ে গর্ত 
দেওয়া উচিত তা হল নোতৃন উৎপাদন ব্যবস্থা ধীরে ধীরে প্রায় অদ.শ্য- 
ভাবে আবিভত হচ্ছিল। 

কিভাবে আমরা ধনী কষককে চিনতে পারি এ প্রশ্নীটি তোলা হবে। 
উত্তরটি সহজ । ধনী কৃষক ছিল একজন চাষী যে আংঁশকভাবে জমি 
ভাড়া দিত বা মজুর নিয়োগ করত এবং মৃখ্যত বাজারে খাদ্যশসা বিকী 
করতে আগ্রহী ছিল। সম্পদশালী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষণ এই ক.ষক সমস্ত জাম 
একন্র করতে উৎসুক ছল ; কারণ সেক্ষেত্রে সেতার চাষবাসের উন্নতি 
করতে এবং উৎপন্ন ফসলের বৃহত্তর অংশ বাজারে বিব্ী করতে পারত । 
তার কৃষি খামার প্রায় ক্ষেত্রেই বড়ো হত যা তার পরিবারের সদসাদের দিয়ে 
চাষ, করানো সম্ভব হত না; এজন্য তাকে দিনমজুর নিয়োগ করতে হত । 
তার প্রতিবেশীরা গরীব ছিল এবং আরও গরব হচ্ছিল বলে সামাজিক 
ক্ষেত্রে অগ্রগতির উপায় হিসেবে তাকে মহাজনধল উপর নিভ'র করতে 
হত। উৎপাদনের কারিগরশ 'দিকের উন্লাতর জন্য কেন সে তার সাণ্চিত 
মূলধন ব্যবহার করত না, তা এর থেকেই খানিকটা বোবা যায় । ধনগ 


্ 
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শা 


কৃষকরা ছিল কৃষকদের সংখ্যালঘু অংশ 'কন্তু বাণিজ্য ও বাজারের বাদ্ধর 
সঙ্গে সঙ্গে তারা গ্রামীণ অর্থনশতিতে গুরত্বপূণ ভূমিকা গ্রহণ করোছিল। 
এটাও একাট ঘটনা যে কিছু কৃষক শ্রেণী অন্যদের চেয়ে আঁধকতর যোগ্য 
প্রমাণিত হয়েছিল । বাঙলার মাহয্য এবং পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের 
জাঠরা তাদের প-রুবানুরমে প্রাপ্ত দক্ষতার দ্বারা কষ খামারকে যথেষ্ট 
উন্নত করোছল । 

বুকানান হ্যামিলটন লক্ষ্য করেছিলেন, দিনাজপুর জেলার কযক 
পরিবারগুলির বাভিন্ন পাঁরমাপের জমি ছিল । এই ক.ষকদের বাল 
আয়তনের জাঁম ছিল, এই ক.ষকদের 'বাঁভন্ল ভাবে চিহৃত করা হয়েছিল, 
যেমন_প্রিধান কৃষক" “বড় কমষক” “সম্পন কৃষক”? “গরীব কৃষক" 
ইত্যাদি । তান বলেছেন 'যাদের “তিন চার অথবা পাঁচটি লাঙল ছিল 
তারা হল মাঝারি কৰক; এদের “লাঙল ধরার থেকে অব্যাহতি নেই | 
বড়ো চাষীদের কতগুলি লাঙল ছিল তা আমরা জাননা । যাহোক, 
বুকানন হ্যামিলটন একটি তাৎপধণপণ মন্তব্য করেন ঃ “বড়ো চাষীর। 
গবীব চাষীদের ধন কজ" দিত এবং চড়া হারে সুদ আদায় করত ।” 
তিনি লিখেছেন £ 

“এটা সত্য যে বছো চাষণরা তাদের ওপর নিভ'রশখল লোকদের খণ 
দিয়ে বপুল মুনাফা আদায় করে, কিন্তু তবু তারা এই লোকদের কাছে 
অশেষ উপযোগী 1৮৬৪ 

বুকানন হামিলটন [লিখেছেন যে একজন কৃষক একাঁট লাঙল 'দয়ে 
& একর অথবা ১৯৫ বিঘা চাষ করতে পারত । আপাতভাবে যার যত 
বেশী লাঙল ছিল, সে ছিল তত শান্তশালশ । ১৮০ তে নদীয়া 
জেলার একাঁট গ্রামে ২৫ টি কৃষক পাঁরবারের লাঙল ছিল একাঁট, ৮1 
পারবারের ২টি, দুজনের ছিল 1তনাঁট, তিনজনের "ছিল চারটি এবং 
একটি মান্র পারিবারের ৫ টি লাঙল [ছিল ।৬৫ স্পষ্টতই ছোট চাষীরা 
ছিল কৃষকদের সংখ্যাধিক অংশ । যশোরে ১৫৫ টি পরিবারে ১০ বিঘা 
বা তার বেশ জামির মালিকানা ছিল। ২৩২ টি পরিবারের ০ বিঘার, 
কম এবং ৩৬৫ টি পরিবারের ছিল ২ বিঘা মাত্র। ১০ বিঘা বা তান, 
বেশী জাঁমর মাঁলক অধশন প্রজা 'নয়োগ করত ।৬৬ খুলনার একাঁট 
গ্রামে মাত্র ৭টি জোত ছল ৪০ থেকে ৫০ বিঘা, ৪৩ টি হুল ২০ থেকে 
৩০ 1বযার, ৬৭০ টি ছিল ১০ বিঘা বা তার কম।৬৭ রাজশাহশর 
একট গ্রামে কষক পাঁরবারের ৬ শতাংশ ২০ বিঘার বেশ জাঁমর মাঞ্জিক 


ধনী কৃষক ৪৩ 


ছিল, ২৩ শতাংশ পাঁরবারের ১০ থেকে ২০ বিঘা, এবং প্রায় ৫৭ শতাংশের 
মাত্র ৫ বিঘা জাম ছিল ।৬৮ 

৬ নং সারণীতে দেখা যায়, বাঙলার জেলাগ্‌লিতে স্থায়ী লীঁজের 
সংখ্যা দ্রুতগাঁতিতে বাড়ছিল। এই লাজগ্রহশতাদের মধ্যে ধনী কৃষকরা 
একটি বড়ো স্থান অধিকার করোছিল। জর্জ ক্যাম্পবেল এই ঘটনাটিকে 
"ভুসম্পাস্তর বিভাজন", [বা পারব্যাপ্ত ] বলে স্বাগত জানিয়েছেন । 
এটা সম্তবপর যে লীজ গ্রহীতারা প্রায়ই তাদের জমির একটা অংশ ভাগে 
বন্দোবস্ত দিত । ১৮৭৪ খহীষ্টাব্দ থেকে এই লজ যথেষ্ট সংখ্যায় বেড়ে 
চলছিল । পাবনায় ভূমি সংক্লান্ত গণ্ডগোলের পর জমিদাররা ভেবেছিল 
যে সমস্ত সম্পত্তিবান কৃষক এই বিক্ষোভগ্লতে গুরুত্বপ্‌** অংশগ্রহণ 
করোঁছিল তাদের লজ মঞ্জুর প্রদান করাই ছিল বদ্ধিমানের কাজ । 

একছন ধনী কৃষক ছিল যুগপৎ মহাজন ও ব্যবসায় ; পাটের চাষ 
সেকরত। আমরা দেখতে পাব যে বাঁণাজ্যক কাঁষর 'বস্তারের সঙ্গে 
সঙ্গে তার ₹*থনৈোতিক অবস্থার উন্নতি হয়োছল ॥ ধনা কষৰরা গ্রামেই 
বাস করত বলে খণ করার জন্য তাদের কাছে যাওয়ার একটা ঝোঁক গ্রামের 
কৃষকদের ছিল! এটা ভাবা ভূল হবে যে শহধূমান্র ভজ্বাগী এবং 
বাবসায়ধদের নয়ে মহাজনদের শ্রেণন গাঠত ছিল ; মহাজনরা' প্রায়ই ছিল 
ধনী কৃষক । ১৯৪৬ খহষ্টাব্দে পাশ্িমবঙ্গের সেনসাস কমিশনার 
িখেছেন যে যার নকরার সবচেয়ে বড়ো উৎস ছিল “ধন? কৃষকের একাঁট 
নোতন শ্রেণী ।”৬৯ 


৬ নং সারণী 
স্থায়ী লজ 
বছর লজের সংখ্যা বছর লগজেরু সংখা 

১৯৬৮-৬৯ ৩৬,৮৩০ ১৮৭১-৮০ ১২৬,১৩৭ 
১৮৭৩-৭৪ ৬৬,৩৯৮ ১৮৮০-৮১ ১০২,৮১২ 
১৮৭৪-৭৫ ১০০,৩২৫ ১৮৮১-৮২ ৭8৬৩৯ 
১৮৭৫-৭৬ ১০৯,৩৯১ ১৮৮২-৮৩ ৭09,৭৪ 
১৮৭৬-৭৭ ১০২,১৪৭ ১৮৮৩-৮৪ ৭৫,৫৫২ 
১৮৭৭-৭৮ ১০৮,৬৭৮ ১৮৮৪-৮৫ ৮৫,৫১৯ 
১৮৭৮-৭৯ ১১৯,০১৫ ১৮৮৫-৮৬ ৮৭,২৩৬ 


উৎস ঃ চৌধুরণ, কৃষি সম্পক, 


৩৩ তে ॥ 


৪৪ ভারতে কৃষি সম্পক 


উনিশ শতকের দ্বিতাঁয়াধে যযস্ত প্রদেশে, বিশেষত ইক্ষুচাষের এলাকায় 
ধনশ চাষীরা ছিল একটি উদশয়মান শ্রেণী । ১৮৬০ এর দশকের বছর 
গুলিতে অযোগ্যার কৃষকরা কেবলমান্র গ্রামের ব্যাঞ্কার ও বানয়াদের কাছে 
খাণ ছিলনা কৃষিজীবশ শ্রেণীগীলর বিত্তবান সভ্যদের কাছেও তারা খণী 
ছিল। ক.ষকরা গ্রামের মহাজনদের কাছে যেত "তাকে প্রতারণা করার 
আশায় কিন্তু সে জানেযে তার ভ্‌স্বামীকে সে প্রতারণা করতে পারবে 
'না।৭০ লক্ষ্মোর ডেপুটি কামিশনার ১৮৬৮-৬৯ এ র্লিপোর্ করেছিলেন 
যে টাকা জমাতে সমর্থ হয়েছে এমন একজন সমৃদ্ধিবান কৃষক সঙ্গে সঙ্গে এ 
টাকা 'সমগোম্ঠীর গ্রামবাসীকে ধার দিয়ে” বাড়ানোর চেষ্টা করত 1৭১ 
একটি মহাজন পরিবার & একর জাম চাষ করে তিনবার খারপ শস্য, 
দুবার রাব শস্য উৎপন্ন করত ; এর থেকে তার আয় হত ৭৯ টাকা, যেখানে 
মহাজন কারবার থেকে তার বাঁষক আয় ছিল ৩০০ টাকা ।৭২ চড়া দাম 
থেকে ধনণ কৃষকরাও লাভবান হত। "যে সম্পন্ন ক.ষকের বিক্ুণ করার 
মতো শস্য আছে, চড়া দাম এনে দেয় তার সৌভাগ্য, যে খণগ্রস্ত ব্্তিকে 
ধার করতে হয়, তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও ধহংসপ্রাপ্ত হয় ।৭৩ উনিশ শতকের 
শেষ ভাগে কৃষিপণ্যের মূল্যের উধগাতি ধনী কৃষকের অথণনোতিক অবস্থার 
উন্নাতি সাধনে সাহায্য করোছিল । 

মহারাষ্ট্রের দিকে তাকালে' ধনী কৃষকদের একটি স্বতন্ গোম্ঠী বলে 
'মনে হয় । সাত্যই গ্রামীণ উচ্চবর্গ হিসেবে মারোয়াড়ী ও গুজরাট মহা- 
জন্রা কুনবিদের দ্বীন 'নাঁচ্ছিল । ডঃ কুমারের এই বন্তব্য আমাদের মনে রাখা 
উচিত যে কুনাবদের একাঁট সংখ্যা লাঘঙ্ড অংশ ধনবান হয়েছিল । রাজস্ব 
নীতি তাদের সহায়ক হয়েছিল ; মারাঠাদের ধার্য লেভশর তুলনায় জমির 
ট্যাক্স কম বলে মনে হয়েছিল । ১৮৬৭ খীম্টাব্দে ধনী কুনাবদের ইন্দা- 
পুর গ্রামে জমিতে জলসেচেরর জন্য কুয়ো খড়তে দেখা 'গিয়োছল | গ্রামের 
পরিবর্তে ব্যবসার কেন্দ্রগলিতে যাতে তারা ফসল বিক্ী করতে পারে সে- 
জন্য যানবাহনের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল । ১৮৬০ থেকে ১৮৯০ এর 
মধ্যে সঁতারা জেলায় গাঁড়র সংখ্যা ৫,৫৫২ থেকে ১৭,৪৪০ বাদ্ধি পেয়ে- 
ছিল । রেলস্টেশনে ফসল বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কুনাঁবরা গাঁড় বাবহার 
করত। শোলাপুর জেলার তিনটি গ্রামে ১৮৯০ এর দশকে অপেক্ষাকৃত 
উৎকৃম্ট কৃষিকণজের জন্য বাগিচাভূমির বাবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে 
গ্রয়োছিল ॥ ধনী কুনাঁবরা বাঁণাঁজ্যক ক্ষ এবং গ্রামীণ সমবায়ের মতো 
খণদানের সংস্থাগৃলির কাছ থেকে ভাবে উপকৃত হচ্ছিল, তা আমরা” 


ধনী কৃষক নী 


পরে দেখব । 458 


উনিশ শতকের শেষ দিকে বিহারে সম্পন্ন রায়তরা জমির ক্রেতা 1হপেবে' 
একাঁট নোতুন গোম্ঠী হয়ে উঠেছিল । ১৮৯৯ পর্যন্ত সময়ে মজঃফরপুর 
জেলায় বিক্রীর মাধ্যমে ৪৯৭ টি হস্তান্তর হয়েছিল । ক্লেতাদের মধো ২১২ 
শতাংশ রার়ত, ৮৪ শতাংশ মহাজন এবং ১২ শতাংশ ছিল আইন 
ব্যবসায়ী | ধন? কৃষকরা মহাজনী কারবার করত, এরা ইক্ষ; চাষের, 
সঙ্গেও যুন্ত হিল। ভসম্পান্ত ছিল সামাজিক মযণদার প্রতীক । দণ্টান্ত 
স্বরূপ, একজন গোয়ালা রায়ত উচ্চতর শ্দামে জম কিনত যেহেতু সে. 
নিজেকে "গ্রামের মালিকদের সমমর্ধাদা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে পারে, যে 
মালিক ঘটনাচক্রে ছিল ব্রাহ্মণ ।4৬ লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল, জাম ক্রেতাদের, 
মধ্যে রায়ত্রা ছিল উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় । বাঙওলায়ও এ ব্যাপারাঁট, 
সুস্পম্ট ছিল। পাঁরচ্কার ভাবেই বলা যায়, এই রায়তদের নিভ“র করার 
মতো সঞ্চয় ছিল । 

যা আমরা সুদঢুভাবে বলতে চেম্টা করেছি, তা হলো, অল্প কিছু 
সংখ্যক ধনী কৃষক এবং বহু সংখ্যক গরীব কৃষক-_কৃষি সমাজ পরিচ্কার- 
তবে এভাবে বিভন্ত ছিল। কুয়ো গাঁড় এবং বাগিচার জমিতে ধনী 
কৃষকরা মূলধনী ব্যর করত । আরও ভাল দাম পাওয়ার জন্য তারা গ্রামীণ 
মানুষের সংখ্যা গাঁরম্ঠ অংশ ছোট চাষীদের কাছ থেকে জাম কিনত। 
ক্তু ধনী ক.ষকদের সমৃদ্ধিকে বাঁড়য়ে দেখা ডউচত নয় ॥ উৎপাদন 
নিভ“র করত প্রকৃতির খেয়ালের ওপর ॥ বাঁপাঁজ্যক ফসলের জন্য তারা 
খুব কমই লাভজনক দাম পেত এবং ধারের জন্য মহাজনের 'দবারন্ছু হতে হত। 


৭ নং সারণণ 
ণবাভন্ন আয়তনের জোতের মালিক পাঁরবারের শতাংশ 
প্রদেশ সমূহ জোত 1পছু একর 
২ এর নীচে ২-৫৮ ৫-১০ ১০ এর বেশী, 

বোম্বাইঃ গ*্জরাট ২৭৭ ২৫৭ ২২৩ ২৪৫ 
আসাম ৩৮৯ ২৭৪ ২১১ ১২৬ 
দাঁক্ষিণাত্য ১৯৮ ১৬৭ ১৮৮ ৪৪৭ 
পাঁশ্চম বাঙলা ৩৪৭ ২৮৭ ২০০ ১৬৬ 
মধ্যতদেশ (সি ঃপ) ৪৯০ _- ২১১০ ৩০০ 


উড়ষ্যা &০:9 ২৭০ ১৩০ ১০০ 


৪৬ ভারতে কৃষি সম্পর্ক 


মাদ্রাজ ৫১'০ ৩১০ ৭০ ১১০ 
উত্তর গরদেশ (ইউ পি) ৫৬৮. ২৫৪ ১২৮ ৬০ 
পাঞ্জাব ৩৭*৯ ১৭৯ ২০ ২৩৭ 


উৎসঃ কংগ্রেস ভীম সংস্কার কমিটির রিপোর্ট ১৯৪৯, পৃ-১৪ 

এসব আমরা গ্রামীণ পরিবারের বিভিন্ন আয়তনের জোতের দিকে 
তাকাই । ৭ নং সারণীতে দেখা যায়, কৃষকদের মধ্যেকার বৈষম্য বা 
পার্থক্য ভূমি ব্যবস্থার লক্ষ্যণীয় বৌশষ্ট্য হয়ে দাঁড়য়োছল । কাষি সমাজের 
বড়ো অংশ ছিল গরাঁব কৃষক ্ থেকে ১০ একর জমির মালিকানা সম্পন্ন 
গ্রামীণ পরিবার । কয়েকটি রাজ্যে, বিশেষত, গুজরাট, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, 
পশ্চিম বাঙলা এবং পাঞ্জাবে বেশ বড়ো গোচ্ঠী গড়ে তুলেছিল ২ থেকে ৫ 
একর জাঁমর মালিক মধ্য চাষীর পাঁরবার আসাম, গুজরাট, পশ্চিমবাঙলা, 
উাঁড়ব্যা এবং উত্তরগুদেশে একাট বড়ো দলে পরিণত হয়েছিল । 


উৎপাদনের প্রবণতা 


এবার আমরা সংক্ষেপে কৃষিজ উৎপাদনের ঝোঁকের বিষয় উল্লেখ করব । 
'অকৃষিকরণের' পদ্ধাঁত সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে । ক্ষুদ্র জোতের 
ঁধকারী গরীব চাষির উদ্ভব হ[য়ছিল, এমন প্রজা হিল বারা ফসলে 
খাজনা [দত এবং €ু৬/স্বত্বের নিরাপত্তা ছিল না। ধনী কষকদের একট 
শ্রেণী [ছল বারা ছি গ্রামীণ পরিবারগ্ালর সংখ্যালঘু অংশ । আমরা 
জানতে চাই ধন9 কৃষকের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজ উৎপাদন বেড়োঁছিল 
কিনা । ধনী কৃষকরা কৃষিতে উন্নত কারিগর পদ্ধাত গ্রহণ করেছিল 
কনা--এটাও আর একাঁট গুরুত্বপ্‌ঞ প্রশ্ন । আমাদের যতটা জানা উচিত, 
আমাদের বর্তমান জ্ঞান দিয়ে তা সম্পূর্ণভাবে জানা যেতে পারে না। 
ধনী কষকদের আচরণের ধরণ সম্পর্কে শারও গবেষণা এখন জরংরী 
প্রয়োজন ।17 

রন শুধুমাত্র সারাগ্রক উৎপাদনের ওপর নয়, একর তোতি উৎপাদনের 
ওপরেও নোতুন আলোকপাত করেছেন । কেবলমাত্র একর প্রাত উৎপাদনের 
1হসেব দিয়েই কৃষিতে অগ্রগতি বা বদ্ধাবস্থার পরিমাপ করা যেতে পারে। 
রন দেখিয়েছেন যে একরের পর একর জাঁমর বিস্তার অব্যাহতভাবে 
চলেছে কত্ত ১৮৯১৯ থোক ১৯৪৭ খনম্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে একর প্রাত 
উৎপাদন হ্বাস পেয়েছে । একরের হিসাবে জামর পরিমাণ বদ্ধ পেলে 


উৎপাদনের প্রবণতা 8৪৭ 


একর প্রতি উৎপাদন হাস পেল। উৎপাদত খাদ্যশস্যের অধেক ছিল 
চাল এবং সামাগ্রিকভাবে অধধশতাব্দী জুড়ে চালের উৎপাদন হাস ছিল 
লক্ষ্যণীয় ঘটনা । খাদশস্যের এক চতুর্থাংশ [ছল গম এবং তা 
দ্রুতভাবে ব্‌দ্ধি পাঁচ্ছিল-বিশেবত বনহত্তর পাঞ্জাবে । ব.হসুর বাওলায় 
চালের উৎপাদনে বড়ো রকমেব্ন অবনাতি দেখা গিয়োছল । ১৯১৫-১৬ 
এবং ১৯৪৫-৪৬ খত্রষ্টাদে ৩ মিলিয়ন একর জাম চাষের এলাকার 
বাইরে চলে গিয়োছল | মাদ্রাজ, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, সিন্ধু 
প্রদেশে চালের উৎপাদন সামান্য বদ্ধ প্েেয়েছিল। বৃহত্তর পাঞ্জাবে 
গদশস্যের একর গ্রাতি উৎপাদনে উধণগাঁতি দেখা গিয়োছিল। অধিকাংশ 
“আতীঁরন্ত সেচভুও জমি" এর ন্তগণত ছিল । উত্তর প্রদেশে খাদ্যশস্যের 
একর প্রতি উৎপাদনের অর্ধেক ছিল চাল ও গম, একর প্রাতি গমের উৎপাদন 
সামান্যই বাদি পেয়োছিল কিন্তু এই সময়ের দ্বিতয়াধে চালের উৎপাদন 
হাস পেয়েছিল । 

খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে অবনাতির ঝোঁক কেন দেখা গিয়োছল 'র্রিন 
তার ব্যাখ্যা দেবার চেগ্টা করেছেন । বৃহত্তর পাঞ্জাব বাদে সেচভুন্ত জমিতে 
উৎপাদন বাঁদ্ধি বশে দেখা যায়ান। পাঞ্জাবে “একর প্রাতি উৎপাদনের 
এক তৃতীয়াংশ ভাল সেচের জন্য সম্ভব হয়েছিল | কাঁরগরী পারিবর্তন 
থব সামান্যই হয়োছল এমন ক পার্জাবেও “কৃষিতে ব্যবহৃত সরঞ্জামের 
পরিবর্তন হাঁনভায় প্রায় প্রত্যেকটি গ্রাম আঁভজ্ঞতা সম্পন্ন নলে কাঁথত ।”। 
জোতের ছোট ছোট অংশ ভাগ হয়ে যাওয়া এবং এই জোতগহলি ছড়ানো 
ছটোনো জবস্থার ভিন্ন ভিন্ন খুশ্ডিত রূপ এ সময়ে বাদ্ধ 7পয়োছিল। 
কৃষিগত শিক্ষা বা গবেষণার জন্য সামান্যই চেত্টা করা হয়েছে ।৮ নিশ্চিত 
ভাবেই এইগুলি ছিল গরুত্বপণ বিষয় । তথাপি মনে হয়, মালব, 
পাঁরচালিত কষ খামারের বিস্তৃত কাঁষধর আধহনিককরণের পথে বাধা হয়ে 
দাঁড়িয়েছিল । খাজনা দাতা প্রজাঙা আধুনিক সরঞ্জাম ব্যবহারের গে 
ছিল খুবই দারিদ্র এবং বড়ো ভূস্বামীদের ধনতান্রিক কাঁষ পদ্ধাতি গ্রহণের 
আগ্রহ বিশেষ হিলনা । থর্নার বলেছেন £ “ভারতীয় ভগ্বামীরা খাজনা ও 
সুদখোরীকে দেখেছে ধনতান্তিক মুনাফার প্রতিপক্ষ হিসেবে, আঁধকতর 
সহজ, নিরাপদ ও সুবিধাজনক এবং লোভনশয় বিষয় 'হিসেবে 1 এটাও 
একটা ঘটনা যে ভারতীর় কৃষির ক্ষেত্রে রাণ্ট্রীয় নীতি ছল প্রধানত 
হস্তক্ষেপ না কর ৯ 


রর ভারতে কৃষি সম্পর্ক 


রিন এর গবেষণা সংস্পম্টভাবে দৌখয়েছে যে খাদ্যশস্য নয় এমন, 
বাজার মুখীন ফসলের উৎপাদন দ্রুত বদ্ধ পাচ্ছিল, বিশেষত শেখের 
দশকগঠলিতেই এটা ঘটাছল। লক্ষণীয়ভাবে ইক্ষু: ও তুলার একর. 
প্রতি উৎপাদন বেড়েছিল। ব্রিন লিখেছেন যে ব্রিটিশ ভারতে একর প্রতি. 
উৎপাদনের হাপ্প ষে শূন্য ছিল, তা অধোগাঁতির চিহ নয়; প্রকৃতপক্ষে 
দেখা গিয়োছল একদল একরপ্রাত উৎপাদনে পৰ্রিবর্তন এনেছিল, অপরদল 
কাাঁষফকে অনুন্নত রেখেছিল ।৮০ 

কৃষিগত উৎপাদনে বার্পিজ্যক কষ কোন পারবর্তন এনেছিল কনা 
এ প্রশ্নটি তোলা যেতে পারে । এর উত্তর সন্ধানের জন্য আমরা বাণিজ্যক, 
কৃঁষর বাদ্ধির দিকে দন্ট দেব । 


নিদে শিক! 


১। ড্যাঁনয়েল ত্যাপ্ড এ্যাঁলম থনণার* ল্যাণ্ড আযান্ড লেবার ইন 
ইণ্ডিয়া, ১৯৬১, প.--১৩১--৩৩ । সেনসাস বা জনগণনার 
[রিপোর্ট থেকে এই ধারণা হয় যে কৃাঁষ কাঠামো “সামাজিক 
সমতাবাদ*' হয়ে?ছল, যাঁদও ভূমি সংস্কান্পের দাবী ইতিমধ্যে 
বাদধ পাচ্ছিল । 

এস চন্দ, 'সাম আাসপেকট:স অফ ইণ্ডিয়ান ভিলেজ সোসাইটি 


ছু । 
ইন নদ্ণন ইণ্ডিয়।, ইশ্ডিয়ান 1হম্টরিকাল রিভিউ ১। 

৩। কনান্রবিউসনস টু ইন্ডিয়ান ইকনামক হিষ্ট্রী ডিসেম্বর, ১৯৬০ 
এ ডঃ ভাটিয়ার প্রবন্ধ প্রদ্টব্য । 

৪ ! হাপ্টার, স্ট্যাটিসাঁটকাল আযাকাউণ্ট অফ বেঙ্গল, ১ম খস্ড, প্‌-- 
১১১। 

৫& | এ মি, সেনসাস অফ ইণ্ডিয়া, ৬ষ্ঠ খশ্ড। প--88৫1 মিত্র 


সেটেলমেন্ট রিপোর্ট গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন । 
৬। এ প: 98৮ । 
৭1 সাঙে এ্যান্ড সেটেলনেন্ট রিপোট, ঢাকা, (১৯১০-১৭) ; 
চৌবুররী দি গুসেস অফ ডিপেজেপ্টাইজেসন ইন বেঙ্গন আযাণ্ড' 
বহার, ইন্ডিয়ান হিন্টীরকাল রিভিউ, জুলাই, ১৯৭৫ । 
সু১লমেন্ট রপোট? মোদনীপুর (১৯১১-৯৭)। 


দি 


নি 
সি 
শা 


নিদেশশিকা ৪৯ 


৯। বগাদারূস আযান্ড দেয়ার প্রবলেমস, ১৯১৫৮ । 

১০। প্রথম পারচ্ছেদ দুষ্টব্য ॥ 

১১ । রিপোর্ট অফ ল্যান্ড রোভিনিউ কাঁমশন (১৯৪০); বার 
আসো[সিয়েসনের সাক্ষ্যের জন্য ৬ষ্ঠ খণ্ড দুণ্টব্য। 

১২ । চৌধুরী, পৃরোজ্লিখিত | 

১৩। ল্যান্ড রেভিনিউ কমিশনের রিপোর্ট, ১৯৪০, ২য় খণ্ড, পৃ-_ 
১২০ 1 

১৪। চেন হ্যান সেঙ, “আগ্রেরিয়ান ব্রিজিয়নস- অফ ইন্ডিয়া আযান্ড 
পাকিস্তান” থনণর ॥ পৃবেবোল্লাখিত, প্‌ ১১১। 

১৫ । 'বি সেন, ডিভাছ্টেসন ইন: বেঙ্গলস কানাট্র লাইফ, পিপল-স 
ওয়ার &ই জ্বন, ১৯১৪৫, এম বসু, বাঙলার চাষণ (বাঙলায়) 
১৯৫৬ । 

১৬। বস, পব্ণেল্লাথত | 

১৭। ইশাক রির্পোট (১৯৪৬)। 

১৮ । এ ঘোষ, এগ্রকালচারাল লেবার ইন বেঙ্গল, আর কে মৃখাজি 
সম্পাঁদত  দ ডিনামকস অফ এ রুরাল সোসাইটি ১৯৫৭ 
এর অন্তর্গত ।॥ 

১৯ । এ সিদ্দীক, আাগ্রেরিয়ান চেঞ্জ ইন এ নদাণণ হীণ্ডিয়ান ষ্টেট 
(১৮১৯-৩৩), ১৯৭৫ প.”৩৪, ৩৫ ॥ 

২০ । এ 

২১। এ প্‌--৬৪ 

২২। ১৮৩২ এর ২৫শে সেপ্টেম্বরে আর এম বাডের বিবরণণ, 
1সাদ্দকি পৃর্বোন্দিখিত প্‌ ৮৪। 

২৩। হুইটকম্ব, আগ্রেবিয়ান কণ্ডিসনস্‌ ইন নদ্ণাণ ইপ্ডিয়া 
(১৮৬০--১৯০০), ১৯৭১ প্‌ ২০২। একই বছরগুলর জন্য 
অষোধ্যার জাঁমবিকণর সংখ্যা 1ছল ৬,২৫৭, ৬,৬৭২, ৭,0৭৫ । 

২৪। শ্টোক-স, পুবেণলিাখিত। 

২৫ । ইউ পি কিনান সভাবু রিপোর্ট, এ, আই, কে, এস এর বিবরণশ 
(১৯৩৬-০৯) । 

ই৬। কংগ্রেস আ্যাগ্রেরিয়ান রিফমস কামাটি (১৯৪৯), প.--৩৭। 

২৭। মাদ্রাজ ব্যাঞ্কিং কাঁমটির রিপোট' (১৯৩); আর, পি দত্ত, 
ইন্ডিয়া টুডে ১১৭০ প. ২৪২। 
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২৮ । রিপোর্ট অফ 'দি কংগ্রেস আযাগ্রেরিয়ান রিফম্স কমিটি (১৯৪৯) 


২৯। 
৩০ ॥ 


৩১ । 


৩২। 
৩৩ । 


০৪ 


৩%। 
৩৬ । 
৩৭ ॥ 


৮৩ 


৩৯ । 


প.--৩৭। 
ডারালং. 'দি পাঞ্জাব পেজেন্ট ইন প্রমপারিটি আযান্ড ডেট-, 
১৯২৮, পু ২০৮। 

গৃজরানওয়ালা 'ডান্ট্িকট গেজেটিয়ার (১৮৯৫) প. ৭২। 

[স, এম রেভাজ এর বন্তৃতা কাউশ্সিলের বিবরণী (১৯০০), 
ফিলিপসের সম্পাঁদত, দ্রষ্টব্য, 'দ ইউলিউশন অফ ইশ্ডিয়া 
আম্ড পাকিস্তান (১৮৫৮-১৯৪৭), ১৯৬২, পৃ--৬৪৬-৪৭। 
কংগ্রেস আাগ্রোরিয়ান বিফমণস কমিটির রিপোট পৃ-৩৭। 
ফেমিন এনকোয়ারি কমিশনের রিপোর্ট (১৯৪৫), পু 
২৬৯। 

দি ত্যাসন্টাণ্ট কাঁমশনার পালামো এর রিপোর্ট হৈ৫শে 
জানুয়ারশ ১৮৭১৯ ) চৌধুরশর আ্যাগ্রেরিয়ান ব্রিলেসনস ইন 
বেঙ্গল, এন [সিনহা সম্পাঁদত 'হষ্ট্রি অফ বেঙ্গল (১৭৫৭-১৯০৫) 
প্‌--২৭২। 

চৌধুরী. দি প্রসেস অফ ডিপেজেপ্টাইজেসন ইন বেঙ্গল । 
সাভে আযাণ্ড সেটেলমেন্ট ব্রিপোর্টণ চম্পারণ (১৯১৩--১৯)। 
রিপোর্ট অফ ?দ ল্যান্ড বোভাঁনউ কমিশন, ১৯৪০, ১ম খণ্ড, 
সৃ-৬৮-৬৯। ১৯৭২ এর পরে একর প্রাতি ২২ মন ধান উৎ- 
পাদনের [রিপোর্ট খুব কমই পাওয়া গেছে; কমিশনের মতে 
বাঙলায় একর প্রাতি গড়ে ১৮ মন ধান উৎপন্ন হত। 

এম ভি মরিস, 'ইকনামিক চেঞ্জ আযণ্ড এগ্রিকালচার", ই্ডিয়ান 
ইকনাঁমক ত্যা্ড সোস্যাল হন্ট্রি ব্রিভিউ, জন ১৯৬৬, 
ডঃ ধমকৃমার মাদ্রাজ সম্বন্ধেও [িলখেছেন***মহাজন ও 
ব্যবসায়ীদের দ্বারা কৃষক সমাজের বিরাট অংশের সম্পত্তিচ্যুতি 
ঘটেছে এমন কথা বলা যায় না। ডঃ কৃমারের ল্যান্ড আযাণ্ড . 
কাষ্ট ইন সাউথ ইশ্ডিয়া পূ ১৭৯ দুণ্টব্য । 

মাস, ইমাজেন্স. অফ এ লেবার ফোস ইন ইন্ডিয়া, ১৯৬৫, 
পৃ--১৯১-২০৪। মরিস লিখেছেন যে -সতা কলগীলকে 
খুব কমই শ্রামক ঘাটতির সমস্যার সম্মথণন হতে হয়েছিল । 
গ্রামগুলির উদ্ধত শ্রমিকরা বোম্বাইয়ের সূতা কলগর্ীলতে 
কম“সংস্থানের জন্য যেত, যেহেতু শ্রমিক সন্পবরাহ যথেষ্ট 


“নদে'শিকা ৫১ 


ছিল, তাই মিল মালিকরা জশবনধারণের নিয়তম মজুরী দিত । 
90 । 'সাঁদ্দকি, পূর্বোল্লিখিত, প-৫০। 
৪১। বৃকানন-হ্যা্রীলটন পেপারস। 
৪২। বুকানন-হ্যামিলটন, জওগ্রাফকাল, স্ট্যাটিসাঁটকাল অ্যান্ড 
হিষ্টরিকাল ডেসাকুপসন অফ দিনাজপুর, ১৮৩৩ । 
৪৩ । চৌধুরী, আযাগ্রোরিয়ান রিলেসনস প---৩২০। 


951 এ 

৪৫ । এ, পৃ--৩২১। 

৪৬ । এ, উত্তর বাংলায় গ্রামীণ জনসংখ্যার একট বিরাট অংশ হল 
বর্গাদার । | 

961 এ । 


9৮ । মৃথাঁজ, ল্যাপ্ড প্রবলেমসং অফ ইপ্ডিয়া, পৃ--১৫৭। 

৪৯ । ভূমি রাজস্ব কাঁমিশনের রিপোর্ট (১৯৪০), ২য় খণ্ড। 

পৃ--১১৭1। ১৯৪৬-৪৭ এর 'হসাব অনুসারে, পশ্চিম বাংলার 

, গ্রামীণ পরিবারগ্লির ২৪ শতাংশ ছিল কৃষি মজুর । 

বি, সেন, ইভোলউসনস অফ অ্যাগ্রেরিয়ান ব্রিলেসনস, 
পৃ--১৪৭। 
সেনসাস অফ হীণ্ডয়া, ১৯৩১, ১ম খণ্ড, বি, সেন, পূবে- 
লিখিত, পৃ--১৪৮। 
প্যাটেল, পূবোেল্লিখিত, প--১৪৮-৪৯। প্যাটেল 1লখেছেন 
যে “মহাজন-ভূস্বামীরা কষকদের জামচ্যত করেছিল, কিন্তু 
জমতে রেখে তাদের শোষণ করা তাদের কাছে বেশশ লাভজকন 
মনে হয়েছিল । 

&৩। বিসেন, প্বোলিখিত, পৃ--১৬০ । 

&৪। এম সরকার, ইকনামক কাঁণ্ডসনস অফ এ ভিলেজ ইন নথ 
বিহার (১৯৩৯), ইশ্ডিয়ান জার্নাল অফ ইকনামিকস, জুলাই, 
৯৯১৩১ । 

৫& | এ, আই, কে, এম এর বিবরণন, ১৯৩১৯-৪৬। 

৫৬। রিপোর্ট অফ কংগ্রেস আ্যাগ্রেরিয়ান িফর্মস কমিটি, ১৯৪৯, 
প.--১১৭। 

৫৭ । মখাঁজ, পৃবোোল্লীখত পৃ--২২২। 

৫৮ । রিপোর্ট অফ কংগ্রেস ত্যাগ্রেরিয়ান রিফর্মস কমা, পৃ--১২০। 


&9 


ঠে৯ 
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&৯। বি, চ্যাটাজি, এগ্রিকালচারাল লেবার, এপ্টারপ্রাইজ, আযান্ড, 
ল্যান্ড রিফর্মস ইন ইস্ডিয়া, এনকোয়ারি, ২য় খণ্ড । 

৬০। থর্নার, 'দি আ্যাগ্রোরুয়ান প্রম্পেকট ইন ইণ্ডিয়া, পৃ--১৯, 
1ব, সেন এর রচনায় উল্লিখিত, পূর্বোল্লিখিত, প--১৬৪। 

৬১। ম্খাঁজ, প্বেণোল্াথত,। প.--২২৬; থন্নার প্বোল্লাখিত 
পৃ--৩৪-৩৮। থর্নার যুন্ত দেখিয়ে বলেছেন যে শ্রম শান্তর, 
বেশীর ভাগই “ম্বাধীন শ্রমিক" নয় ; এর মূলে আছে ভূম্বামীর 
কাছে খণের জন্য কৃষকের নিভ-র্রশীলতা । 

৬২। রিপোর্ট? প.-১৩০-৩৬ । 

৬৩। এ, পৃ--১৩৭ । “কৃষি অর্থনীতিতে যুদ্ধ কালীন কাঠামো- 
গত পারবর্তনের জন্য' কৃষি মজবরদের ইউনিয়নের প্রয়োজন তীব্র 
হয়েছে। উ 

৬৪ । বূকানন হ্যামিলটন, প্‌বেণাল্লখিত । 

৬৫ । ফোমন প্রাসাডিঙম (১৮৮৮ ), চোধুরণ আ্যাগ্রোরয়ান রিলেশনস্‌ 
পু--৩১৫। 

৬৬। এ । 

৬৭। এ । | 

৬৮। এ । 

৬৯ ।৯[মতু, পুবোল্লাথিত, পৃ--১% | মিত্র লিখেছেন, ধনী কৃষকরা 
কৃষির সঙ্গে মহাজনীতে 'নিযুন্ত ছিল এবং পণ্াশের মন্য্তরের 
সময় যে জমি তারা কিনেছিল তা বর্গাচাষে দেওয়া হয়োছল । 

৭০। হ?ইউকম্ব, পুবোল্লিখিত, পৃ--১৬৬-৬৮। 

৭১ | এ, পৃ--১৬৬। 

৭২। ডাফরিন এনকোয়ারি, পৃ--৭৭-৭৮, হুইটকম্ব-এ উল্লাখিত,. 
প.--১৬৭। 

৭৩ | হুইটকম্ব, প্‌বোোল্লাথিত, প.--১৯৮ ॥ 

৭৪। কুমার, পূর্বোল্লিখিত, পৃ--২৯৮-৩০৩ ; এ ছাড়াও রিপোর্ট 
অফ 'দি ডেকান এগ্রকালচারস্টস রিলিফ জ্যান্ত কাঁমশন- 


€(১৮৯২)। 
৭ । রিপোর্ট অন- সারে আদ্ড সেটেলমেন্ট অপারেসনস ইন মজঃ- 


ফরপুর (১৮৯২-৯৯ )। ২. 
৭৬। এ । 
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৭৭। জি ব্রিন, এগ্রকা্পচারাল ট্রেপ্ডস ইন ইশ্ডিয়া (১৮৯১৯-১৯৪৭ ) 
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তৃতীয় পরিচ্ছোদ 
বাণিজ্যিক কৃষির প্রসার 2 ১ 


ব্রাটশ রাজত্বে কোীষগত বিকাশের ন্ষেত্রে বশেষ ভাবে লক্ষণীয় বিষয় 
হল বাণাজ্যক কৃষির বশ্তার । অর্থকরর্শ ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সর- 
কারী নাতি কিছুটা সহায়ক হয়েছিল । শিল্প 'বিপ্রবের অগ্রগাতির সঙ্গে 
সঙ্গে 'ত্রাটশ শিপ ৩ার পণ্যের জন্য বদ্ধমান বাজারের প্রয়োজন বোধ 
করছিল ; কাঁচামালের বদ্ধমান সরবরাহের প্রয়োজনও অনুভূত হয়োছিল 
এবং তা দেশ থেকে এসোঁছিল । যেহেতু তুলোর প্রাতাট আউন্স আম- 
দানব করতে হত। তাই ল্যাৎকাশায়ার হৈ-চৈ শুরু করেছিল । ১৮৩৮ 
এ ম্যাণ্েটার চেম্বার অফ কমার্স তাদের স্মারকালিতে রাস্তা নিমণাণ্র 
জন্য জরংব্রশী তাগিদ জানায়, এমন কি “জামির করের পুনবিন্যাস "'সহপা- 
রিশ করে যাতে তুলোর সরবরাহ বাড়ানো যায় । ১৮৪৮ এ তুলা কমিশন 
রেলপথের মাধামে দাঁক্ষণাত্যকে উন্মনন্ত করার প্রস্তাব করে । ১৮৫৩ এ 
ডালহোসাঁ তার রেলপথের স্মারকলিপিতে রেলপথের বাঁণাজ্যক সাবধা- 
গীলর বিষয় নিদেশ 'করেন ও বলোছলেন যে রেলপথের সাহায্যে তুলো 
দৃরবত+* গ্রামাণ্চল থেকে বিদেশে বপ্তানীর জন্য বন্দরে বহন করে আনা 
সম্ভব হবে ।৭ 

এটা মনে করা ভুল হবে যে বাঁণাঁজ্যক ক্ষ 'ব্রাটশ শিল্পের ম্বাথের 
ফলেই সাক্রিয় হয়ে উঠেছিল । একথা সত্য যে নীল পাট এবং তুলো 
ইংলন্ডে রপ্তানী হত। কিন্তু উনিশ শতকের শেষাঁদকে যখন পাট এবং 
বস্ত্র শিল্প বোম্বাই, বাঙলা এবং আমেদাবাদে প্রসার লাভ করেছিল তখন 
পাট ও তুলোর একর প্রতি উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বাদ্ধি পেয়েছিল । 
১৯৩০ এর দশকগুলিতে ভারতীয় পহ্াজ বানয়োঁজিত এবং ভাবতণয় 
ব্যবস্থাপনায় চালিত চিনি শিল্প শন্তিশালী আকার গড়ে ওঠার সময় একর, 
প্রীত ইক্ষু চাষ লক্ষণ্ীয়ভাবে বাদ্ধ পাঁচ্ছল। শিশ্পের বিক।শ এবং 
বাণাজ্যক কৃষি প্রসার পাশাপাশি এগিয়ে চলছিল ; এরা ছিল পরস্পর 
অচ্ছেদ্যভাবে যস্ত এবং একে অন্যের জন্য বাজার তৈর করছিল । 

রেলপথ ও সড়কের মাধ্যমে অভ্যন্তর অণ্লকে উতমনন্ত করার ?ববয়ে 
অনেক কথা বলা হয়েছে । প্রথম রেলপথ উম্মৃন্ত হয় ১৮৫৩ খু্ঞটাব্দে" 


'বাঁণাজ্যক কৃষির প্রসার ৫৫ 


বোম্বাই এবং থানার মধ্যে । ১৮৬৬ খহষ্টাব্দের মধ্যে ৩০০০ হাজার 
মাইলের বেশী রেলপথ খোলা হয়েছিল । ব্রিটিশদের দ্বারা 'নার্মত পারি 
কাঠামো দ্বারা ভারতীয় ব্যবসায়শরাও উপকৃত হয়োছল । এই ব্যবসায়ীরা 
শহরের ফার্মগৃলির জন্য তুলা, পাট এবং তৈপবীজ কিনে বিস্তৃত পশ্চাৎ- 
ভূমিতে ব্যবসা করতে পারত । ঙথাঁপ এটা বাস্তব ঘটনা যে ১৯৩০ এন্ড 
লক্ষ লক্ষ গ্রাম রেলপথ বা বাঁধানো সড়কের দ্বারা যুস্ত ছিল না। 
শহরের বা রেলপথের বা ভাল সড়কের কয়েক মাইলের মধ্যে যারা থাকত, 
কেবলমান্ন তারাই তাদের উৎপন্ন পণ্য শহরের বিভিন্ন ক্রমবর্ধমান কেন্দ্ু- 
গুলিতে বিক্লীর জন্য নিয়ে আসতে পায়ুত। স্পম্টতই বাণাজ্যক কাঁষর 
বিদ্ত'তর সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ীদের গুরুত্ব ক্রমশঃ বাড়াছল। ১৯৩০-৩১ 
এর সরকারণ বিবৃতিতে গ্রামের 'বিচ্ছি্তার পরিষ্কার ছবি দেওয়া আছে ঃ 

“এখন পর্যস্ত, পরিবহন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অগ্রগাঁতি সত্তেও, গ্রাম 
গহলর মাত্র ক্ষুদ্র এক অংশের কয়েক মাইলের মধ্যে বাঁধানো সড়ক আছে 
এবং বাকণ অংশে পৌছ*্তে গেলে মাঠের মধ্যেকার আঁকাবাঁকা পথ অথবা 
এবড়োখেবড়ো রাস্তা দিয়ে যেতে হয়-*এইরকম লক্ষ লক্ষ ভারতীয় গ্রাম, 
পাশ্চাত্য মাপকাঠি অন:সারে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন ***ষে গ্রামগহাজ শহর, 
রেলপথ বা ভাল রাস্তার কয়েক মাইলের মধ্যে অবশ্থিত'**তাক্সা উদ্ধত খাদ্য 
শস্য ভারতীয় শহরে কিংবা বিদেশে বিক্রী করতে পারে ।২ 

আমরা এবার এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে পাঁপ ও নীলচাষের বিষয় নিয়ে 
আলোচনা করব এবং প্রধান নগদ ফসলগুলিব ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ 
করব । কতকগুলো প্রশ্নও আমরা করতে চাই। বাঁণাঁজ্যক কাঁষ কিভাবে 
গড়ে উঠেছিল 2 এর দ্বারা কৃষকরা কি উপকৃত হয়েছিল 2 উৎপাদনের 
ধরণ কি ছিল? একথা কি আমরা বলতে পারি যে কষতে কারিগররা 
সংক্রান্ত পান্রুবততনের সঙ্গে বাণিজ্যিক কৃষির প্রসার অচ্ছেদ্যভাবে যুন্ত ছিল ? 


পাঁপ 


আফিমের ব্যবসার ফলেই পাঁপ চাষের উত্তব। আম 'ছিল এক- 
চেটিয়া রাষ্্রীয় ব্যবসা যা ব্রিটিশরা রাজস্ব লাভের উদ্দেশ্য পালন করে- 
ছিল। বারাণসট, বিহারু এবং বাঙলা, মধ্যভারত ও মালোয়াতে আফিমের 
ব্যবসা কেন্দ্রীভূত ছিল । ১৮৭০ সাল পর্যন্তও চীনের মোট আমদানীর 
প্রায় অধেক ছিল আফিম । বছরের পর বছর ভারতীয় বণিকয্া আঁফমের 
ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছল । ১৮৬০ এর দশকগুলিতে আঁফমের ““হয়ীণ্ড?? 


৫৬ ভারতে কষ সম্পর্চ 


আফিম বিক্রীর জন্য চাল; ছিল 1৩ 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধানের জাঁমকে পাঁপ চাষের জাঁমতে পরিণত করার 
জন্য চাষাঁদের ওপর বাধ্যতামূলক চাপ প্রয়োগ করা হয়োছিল। বাক তার 
বিখ্যাত 'নাইনথ, রিপোর্টে (১৮৭৩ ) লেখেন" ধান গাছে ঢাকা সবুজ 
মাঠগুলিতে এ গাছ লাগানোর জন্য জোর. করে লাঙল দেওয়া হয়োছিল” 
এবং এটা করা হয়েছিল "গ্রামের 'ব্রাটিশদেরু উপস্থিতিতে ন্যায়সঙ্গত ও 
স্বাভাবক ঘুণা 'মাশ্রত ক্রোধে যারা এই দৃশ্য দেখোছিল।”৪ কৃষকদের 
দাদন 'দয়ে তাদের পাপ চাষে বাধ্য করাই ছিল প্রচালিত ব্যবস্থা । পাঁপ 
চাষের জন্য সরকার জোতদারদের প্রধানত গ্রামীণ মহাজনদের ওপর নিভর 
করত। 

মনে হয়, ছোট চাষীদের আগ্রম দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল পপি চাষের 
[ভিত্তি। এই পদ্ধাতি ছোট চাষীদের পাঁপ চাষে বাধ্য করছিল ; যতই 
দন যেতে লাগল, এই চাষ ততই অলাভজনক বলে প্রমাঁণত হল ॥ যেমন 
গোরথপুল্পের আফিম চাষের এজেন্ট লিখেছেন, আগ্রম দেওয়ার প্রস্তাব 
দিয়ে সরকার প্রাতষ্ঠা করতে পারত “আসামীদের ( ক.ষকদের ) ওপন্র 
একটি দাবা যা অন্যভাবে বজায় রাখতে পারত না" ।৫ কৃষকদের কাছে 
এই পদ্ধতি লাভজনক বলে মনে হচ্ছিল না বলে ব্মশ দমনমূলক হয়ে 
উঠছিল । তাদের চড়া হারে খাজনা দিতে হত; একটা 1নাণ্ট দামে 
সমস্ত ফসল আফম এজেপ্টদের কাছে সমর্পণ করতে হত; এবং তারা 
বাজারে আফিম 'বিকূ করতে পারত না। পাঁরবহন ব্যবন্থার উল্নাতি হলে 
তারা আল? এবং ইক্ষু চাষ আধকতর লাভজনক মনে কবুল ॥ 

বাজারেরু প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পাঁপ চাষের পদ্ধতি ভেঙে পড়ল। 
১৮৮২ খহেষ্টাঙ্দে ম্যাঙ্গেলম রিপোর্ট করেছেন £--"জল এবং হ্ছল উভত্ন 
পথেই যাতায়াতের উন্নত উপায় চাষীদের কাছে দেশীয় পণ্যের বাজার 
উন্মুন্ত করে দিয়োছল যা তারা আগে লাভ করেনি'''বষে আল: আগে 
শুধুমান শহরের কাছাকাছি উৎপন্ন করা যেত তা “প্রায়ই উৎপন্ন স্থানেই 
বক্র হয়ে যায় ।”* বোর্ড অব রোভলিউ বাজারের প্রসারের দিকে দ.ষ্টি 
আকর্ষণ করেছিল । চাষীদের শ্রামেই, ফসল বিরূশ করতে হত বলে 
তারা আগ্রম নিত এবং “পাপ চাষের জন্য সবচেয়ে ভাল জাম 'দিয়ে দিত |” 
কিন্তু রেলপথের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে “দেশের বাণিজ্যের জন্য ক্লমবদ্ধ'মান 
দাবশ [বিষয়টিকে সম্পৃণণভাবে পাল্টে দিয়েছে |”? ১৮১২ খহীষ্টাব্দে 
গবহারের আফিম এজেন্ট 'কব্িপোর্ট করোছলেন--“এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 


'নীল &৭ 


'থাকতে পারে না ষে বেঙ্গল এবং উত্তর পাঁশ্চম রেলপথ উন্মুন্ত হওয়ার পর 
পাঁপর মতো দুবল ফসল চাষের ব্যবস্থা বজায় রাখার দুরুহতা বদ্ধ 
পেয়েছে ।"৬ পাপ চাষ হতে থাকলেও একর প্রতি তা হ্রাস পাচ্ছিল 
কারণ কৃষকরা আল., ইক্ষু; এবং পাট চাষের দিকে ঝকে পড়েছিল । 


নীল 

রঙ করার বৃহত্তম দ্রব্য হিসেবে পৃথিবীতে ব্যবহৃত নীলের দাবী 
রুরোপে বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ বাণকরা নগল চাষে উদ্যোগী 
হল। এই শিল্পের অর্থসংস্থান হত প্রধানত ব্যাংক ও এজোনিস হাউসের 
মাধ্যমে । মালদা, পিয়া, পাবনা, নদীয়া, যশোর, মেদিনগপৃর, রঙপূর 
ও রাজশাহণীতে এর কারখানা স্থাপিত হয়েছিল এবং ধানের জমিকে নীল 
চাষের জমিতে পরিণত করা হয়োছিল। ১৮২৯ খ:েছ্টাব্দে ব্লামমোহন 
রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুন্র এবং প্রসন্নকুমার ঠাকৃূর নীল চাষকে স্বাগত 
জানিয়েছিলেন । দ্বারকানাথ ল'ক্য করেছিলেন যে, যে সমস্ত গ্রামে নগল 
চাষ সম্প্রসারিত হয়েছে, সেখানে জমির দাম খুব বেড়ে গিয়েছে । 
প্রস্নকঃমার “য়ুরোপাীয় দক্ষতা এবং মালিকাকানার প্রয়োগকে' স্বাগত 
জানিয়েছিলেন। নীল চাষের উদ্দেশ্যে জমি পাওয়ার জনা জামদারদের 
চড়া খাজনা দিতে হত--এটা দর্শানোর বহু সাক্ষ্য প্রমাণাদি আছে। 
আপাত দণম্টতে জমিদারদের নীল চাষের ক্ষেত্রে স্বার্থ ছিল। তাদের 
কয়েকজন, বিশেষত দ্বারকানাথ প্ল্যান্টার হওয়াই পছন্দ করোছিলেন ।৭ 

নীল চাষের দ্রটি ধরণ ছিল-_নিজ আবাদ এবং রায়তণ। নিজ 
আবাদ বলতে বোকাত ভাড়া করা মন্ত্রের সাহায্যে প্র্যাপ্টারের এর জমি 
চাষ; প্ল্যাপ্টার স্বয়ং চাষের খরচ বহন করুত । 

রায়তী প্রথ।য় ছোট চাষাঁরা চুন্তর [ভীত্ততে তাদের জমিতে নখল চাষ 
করত এর প্ল্যাণ্টারের কাছ থেকে আগ্রম পেত । চাষপকে বহন করতে হত 
চাষের খরচ এবং 'নার্দষ্ট দামে নীল করদের বাছে সমস্ত ফসল সমপণণ 
করতে হত।৮ নিজ আবাদ প্রথার থেকে রায়তণ প্রথায় নীল চাষের দিকেই 
নীলকরদের ঝোঁক ছিল। এর কারণ অনুসন্ধানের জন্য বেশশ দূর যাবার 
প্রয়োজন নেই। মূলধনী ব্যয়ের সঙ্গে নিজ আবাদ অচ্ছেদ্যভাবে যুস্ত ছিল 
এবং ১৮৪৭ খনীঙ্টায্দে ইউনিয়ন ব্যাংক উঠে যাবার পর অথ“সংস্থান 
করা কঠিন হয়ে পড়েছিল । ১৮৬০ খুশন্টাব্দে বঙ্গীয় নগল সমিতির 
চাষের আওতায় ৭৫,9০০ বিঘা জাম ?হল, এর মধ্যে ৬১,০০০ বিঘা জাম 


&৮ ভারতে কৃষি সম্পর্ক 


[ছল রাম্ত ব্যবস্থার অস্তভুন্ত।৯ নশল কাঁমশনের কাছে সাক্ষ্য দিয়ে 
লারমূর বলেছেন £ “আমাদের লক্ষ্য সর্দাই বিজ আবাদে নীল চাষ, 
কমানো ও রায়তদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা "নিজ আবাদ বাদ দিয়ে যত বেশী 
রায়তকে আমরা স্থায়শভাবে ধনয়োগ করতে পারব, আমাদের ভূ-সম্পাত্তির 
মূল্য ততই বাড়বে ।”১০ আর পি সেজ নামক একজন নাীলকর 
বলোছলেন £ “একজন নলকরকে নজ আবাদ প্রসারের জন্য পরামর্শ 
দেওয়া আমার উঁচত নয় কারণ যে পারুমাণ জমি সে পেতে পারে, সে 
ব্যাপারে বছরের পর বছর ধরে একটা অনিশ্চিত থেকে যায়।১১ জাম 
দখল করাও যথেষ্ট দ্ররূহ ব্যাপার হিল ঘা প্রায়ই জমিদার ও নাঁলকরদের, 
মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করত । 

আগ্রমের ওপর 'ভীত্তশীল রায়তশ ব্যবস্থা প্রকৃত পক্ষে নিভ'রশঈীল 
কৃষকদের দ্বারা বাধ্যতামূলক আবাদে পা্িণত হয়োছল । নীলকামিশনের 
কাছে আসলে ইডেনের সাক্ষ্যে বলা হয়েছে £ 

'নীলচাষ সবদাই বাধ্যতামূলক | প্রথমতঃ আম বিশ্বাস কার এটা 
লাভজনক নর, সুতরাং চাষীরা সে চাষে সম্মাত দেবেনা । "দ্বিতীয়ত 
এটা কিছু পরিমাণে হয়রানি মূলক হস্তক্ষেপের সঙ্গে জাঁড়ত"*"চতুরখ 
যদি রায়তর। স্বাধীন ব্যন্তি হয় তাহলে তারা নীলচাষ করবে না""-সপ্তমত 
যখনই রায়তরা এ বিষয়ে স্নচেতন হয় যে তারা আইনত ও বাস্তবত »বাধীন, 
তক্ষীন তারা চাষবাস চালিয়ে যেতে অসম্মত হয়*** ১২১ 

নীলচাষ *যে কৃষকদের পক্ষে লাভজনক ছিলনা তা উত্তর পাড়ার 
জয়কৃষ মুখোপাধ্যায় স্বীকার করোঁছছেন ॥। তান ধলখেছেন £ “তাদের 
জামদার, আমাকে সম্তুষ্ট করার জন্যই তারা এটা রোপণ করে এবং যেহেতু 
তারা আগেও রোপণ করেছে'-,১৩ ছোট চাষীকে ধানের জাম নীলচাষের 
জমিতে পরিবর্তিত করতে হয়েছিল কিন্তু নেহাৎ বে*চে থাকার জন্য তাদের 
ধানের জাঁমবু ওপর নভবু করতে হত । সয়্যারস নামক একজন নীলকর' 
এভাবে বলেছেন £ এর দ্বারা তার ও তার পরিবারের খাদ্য সংস্থান হয় 
এবং খড়ের দ্বারা গবাদ পশুর খাদ্য সংহ্ছান হয় এবং কুটিরের চাল 
ছাওয়ানের ব্যবস্থা হয়, সুতরাং নলের সঙ্গে চালের তুলনা করা সঙ্গত 
নয় ”১৪ মোটামুটি হিসেব অনুসারে একজন কৃষক তামাক উৎপাদন করে 
বিঘা প্রতি ৯১ টাকা লাভ কষে এবং এক বিঘা তামাকের জামিতে নশঁলচাষ 
কনে ৯ টাকা লোকসান দেয় ।৯৫ নীীলচাষশদের বিদ্রোহের কেন্দ্র বারাসাতে 
পাটের চাহিদা বেড়ে যাঁছেল যেহেতু “প্রতি দ্রমন চাল রপ্তানীর জন্য ক্ষটের' 


নীল ৫৯ 


ব্যাগের প্রয়োজন হাচ্ছিল 1১৬ আমরা দেখব, ১৮৫০ এর দশকে বাঙলা 
দেশের জেলাগুলিতে পাটের চাষ প্রসারিত হচ্ছিল । মনে হয়, ছোট চাষীরা 
আগ্রমের দ্বারা খুব কমই উপকৃশ হত যা প্রাক়্ই “সমৃদ্পিবান রায়তরা” 
গ্রহণ করত । বারাসাতের পরিস্থিতি সম্পকে ইডেনের বন্তব্যে এ বিষয়ে 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে £ “আগ্রমের জন্য ইচ্ছুক হয়ে কেবলমান্ সেই 
মানুষরা কারখানায় যায়, নীলকর বা রায়তকে প্রবণ্চিত করারু প্রকাশ্য মতলব 
নিয়ে যারা আসে 17১৭ 

১৮৫৬৯--৬০ খহষ্টাষ্দে বাংলাদেশে যে বিক্ষোভ ঘটে তার ফলে 
নীলচাষ দারুণভাবে মার খেয়েছিল । একর প্রতি নীলচাষের পাঁরিমাণ 
দারুণভাবে কমে গিয়েছিল । বাঙলাদেশ থেকে বিহারে মূলধন চলে 
গিয়েছিল । নিয়লিখিত সারণশতে দেখা যায় হার ও বারাণসীতে একর: 
প্রীত উৎপাদন বাদ্ধি পেয়োছল । ১৮৯৭ খীভ্টাব্দে জার্মান কান 
রও বাজারে উপশ্থিত করায় ভারতে নীলচাষের ভবিষ্যৎ একেবারেই 
অন্ধকার হয়ে গেল। 


৮নং সারণণী 
নল উৎপাদন (মনের হিসাব) 
গ্রদেশ ১৮৫৭-&৮ ১৮৭৭-৭৮ 
বারাণসী ১০.০০০ ১৭,৮৫৬ 
বাঙলা ৫০,৩৩০ ১৬,৫০২ 
বিহার ১৮,৮২২ ৩৪১৮৫৭ 


উৎস ঃ বাড, 'দি কালচার আযান্ড ম্যানফাকচার অফ হীন্ডগো, ১৮৮৭, 
পহ-৮৫, পালিত, পূ্বোল্লখিত, পৃ--১৫০ 

1বহারে নীলচাষ শু হয়োছিল তাঠারো শতকের মাঝামাঁঝ এবং 
১৮৭০ এর দশকের বছরগুলিতে দ্রুত উন্নাতি লাভ করোছল । নীলচাষ 
কেন্দ্ুভূত ছল উত্তর ীবহারে াবশেষত চম্পাবণে । নখগলকরবা জাঁমদার 
হওয়ার ফলে চম্পারণে রায়তী ব্যবস্থা চালু রাখার দিকেই তাদের ঝোঁক 
ছিল । ১৮৬০ এর দশকে “জরাত ৮ ব্যবস্থা বা ভাড়া করা মজুর দিয়ে 
চাষের ব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়েছিল বিহারে, বিশেষত মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা 
এবং সারাণে । শ্রমকদের খ.ব কম মজা দেওয়া হত, তা হলেও, 
শীভকালে অন্য কোনও কাজ না থাকায় তারা এই কা গহণ করত। 
্টভেনসন মুর লিখেছেন £ “৮ম্পারণে নগলচাষের কারখানাগুলিতে 
দৈনিক মজুর নিয়োগের সংখ্যা ছিল ৩৩,০০০ এবং শমিকদের অর্ধেক 


৬০ ভারতে ক.ষি সম্পর্ক 


নিযুক্ত হত শীতকালে যখন তাদের দুর্দশা চরমে উঠত । “এটা দেখা 
যায় যে নীলকররা নোতুন যল্লপাতি ব্যবহার প্রবর্তন করোছিল যা পরে 
ইক্ষ-চাষে ব্যবহৃত হয়েছিল । নীলচাষ অর্থনীতর আধুনিককরণে 
সাহায্য করেছিল । বাজারের জন্য অর্থকরী ফসল উৎপন্ন করা হত । প্রকৃত 
পক্ষে চাষীরা অর্থকরী ফসলের মুল্য বু”তে ভুল করেনি এবং তারা 
ইক্ষুচাষের দিকেই বু'কেছিল ।১৯৮ ১৮৯০ এর দশকে ইক্ষু চাষের আওতায় 
চম্পারণে প্রায় ১১,০০০ একর জমি ছিল যা ১৯৩০ এর দশকে উল্লেখযোগ্য 
ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল ॥ 
পাট 

এবার তাকানো যাক বাঙলাদেশের “সোনার ফসল” পাটের দিকে যা 
আজ পশ্চিম বাঙলার প্রধান অর্থকরী ফসল । প্যাকং এর উপাদান 
শহসেবে পাট পৃথিবীতে অপ্রতিদ্শ্বী এবং বিশ্বের বাজারে এর চাহদা 
খুব বেশী ও ক্রমবদ্ধমান । ডান্ডির ব্যবসায়ীরা ভারতণয় পাটের ওপর 
নিভ'র করত । যে দেশ কম্বল ও সস্তা কার্পেটের উৎপাদনের পাট ব্যবহার 
করত সেই জাম্ণানী ছিল কাঁচা পাটের একজন বড়ো ক্রেতা । পাট শিল্পে 
উন্নাতির সঙ্গে সঙ্গে পাটের চাহিদা বেড়ে গেল । ১৮৫৬ খহম্টাব্দে জজ" 
অকল্যান্ড কর্তৃক বিষড়াতে প্রথম চটকল প্রাতান্ভত হয় । দ্বই বিশ্বযুদ্ধের 
মধ্যবতশী সময়ে চটশিজ্পের সচল বৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল, এই বিকাশ সম্ভব 
হয়েছিল যুরোপায় (প্রধানত স্কাঁটশ ) প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে । ১৯২০ 
খশীভ্টাব্দের মধো চটকলের সংখ্যা দাঁড়য়েছিল ৭৭ টিতে, যেখানে 
২৮৮,০০৩ জন মন্ত্র নিষুন্ত ছিল। চটশিষ্পের বাদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতের ব্রপ্তানীকৃত পাটের পাঁরমাণ হাস পেয়েছিল, এই রপ্তানগ হাসের 
পারমাণ ১৯৯৩-১৪ খতীষ্টাব্দ ৫২*৭ শতাংশ থেকে ১৯২২-২৩ খহঙ্টাষ্দে 
হয়েছিল ৩৫৭ শতাংশ ।১৯ 

১৮৮৪ খনীন্টাব্দে দি ই্ডিয়ান জুট ম্যানুফাকচারার্স এসোসিয়েসন 
( আই, জে, এন, এ ) প্রতিন্ঠিত যে, ১৯০২ খহবষ্টাত্দে এই সংস্থা 
পারিবর্তিত জুট মিলস এ্যাসোসিয়েসন নাম গ্রহণ করে । আই, জে, এম এর 
বাংলার আইন সভায় দ্জন প্রতিনাধি পাঠাবার সুযোগ ছিল; সংতরাং 
চটশিজ্পে তাদের অবশ্যই একাঁট বিশিষ্ট স্থান ছিল ; এটা মিলগৃির 
আভ্যন্তরীন বিন্বোধ এড়াতে সাহায্য করোছল ; উৎপাদনকে নিয়ামত করা 
এএবং উচু হারে মুনাফা বজায় রাখার সহায়ক হয়েছিল ।২০ কাঁচা পাটের 
প্রধান রপ্তানীকার 'ছল 'ব্াটশ কারখানাগ্াাল বিশেষত র্যা ব্রাদাস* 


পাট ৬১, 


এম ডোঁভড এস্ড কোং, আর দিম এগ্ড কোং ।২১ মাঝোয়াড়ণ বশিকরা 
ক্যালকাটা বেল্ড জুট এযাসোসিয়েসনে সংগঠিত হয়েছিল, ১৮১২ খুশন্টাব্দে 
এট প্রাঁতম্ঠিত হয়। 'বিড়লা ও জালানরা পাট শিক্পে মূলধন কেন্দ্রশভূত 
করেছিল । শেঠ সরষমল জালান ( জন্ম-১৮৮১ ) চট্টিল্পে জাঁড়িত 
বাজোরয়া পারবারের সঙ্গে যুস্ত ছিলেন। মৃশিদাবাদের ধূলিয়াকে- 
প্রধান কেন্দ্র করে তিনি কলকাতায় গদী বসান এবং চটশিজ্পে প্রবেশ 
করেন । ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পাট রপ্তানী শুরু করেন ; ১১১৩ 
খনীঘ্টাব্দে ইশ্ডিয়ান জুট প্রেস স্থাপিত হয় এবং তিন বছর পরে হনুমান, 
জট প্রেস খোলা হয় । ১৯২৮ খনষ্টাব্দে হনুমান জট প্রেস কাজ শুর: 
করে ; এর পূর্ব ও পশ্চিম বাংলরয় পাট কেনার অনেক এজেশ্সি ছিল ।২২ 
১৯১৯-২১ খন্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিড়লারা শিল্পে আত্মনিয়োগ করে এবং 
কলকাতার কাছাকাছি পাটের কল স্থাপন করে । বাংলার পাট ব্যবসায়খদের 
প্রধান ভাগ্যকঃলের জাঁমদারদের অনেক গ্টীমার ছিল এবং তারা প্‌ব 
বাংলা থেকে কলকাতায় কাঁচা পাট নিয়ে আসত ।৯৩ পশ্চাংভ্‌ 
কাজকর্মে সারুয় ছল এমন বেশ কিছু ব্যাপারাঁ, ফাঁড়য়া, পাইকার, দালাল 
ছল প্রধানত বাঙালী । 

কয়েক বছর ধরে চটাঁশল্পে উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছিল ।. 
১৮৭৪ খনীম্টাষ্দে পাট চাষের আওতাধবন জাম ৮৫০১০০০ একরের বেশখ 
ছিলনা ; ১৯১২-১৩ খনীষ্টাব্দে পর্যন্ত শেষ পাঁচ বছরে এই জামির পারিমাণ 
[ছিল বছরে গড়ে ৩,১৫০,৪০০ একর ।২৪ পাট ছল বাংলার একচেটিয়া 
ফসল যাঁদও তা আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার কিছু অঞ্চলে উৎপন্ন হত। 
১৯৩০ খনীম্টাব্দে ৯০ শতাংশ পাট বাংলাদেশে উৎপন্ন হত। পাট 
উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ছিল পূর্ব বাংলা । নারায়ণগঞ্জে, সিরাজগঞ্জ, 
চাঁদপুর ইত্যাদি অঞ্চলে বেশী পাট উৎপন্ন হত। উত্তর ও পূব বাংলাতেও 
পা্টশিজ্গপের প্রসার ঘটোঁছল। পাঁশ্চমবাংলার পাটাশল্প মৃঁশণ্দাবাদ 
নদীয়া এবং চাঁববশ পরগণায় প্রসারিত হয়েছিল ।২৫ এটা কোন আকস্মিক 
ব্যাপার নয় যে দেশবিভাগের পর পাটশিষ্প পশ্চিমবাংলায় দ্রুত প্রসারুলাভ, 
করেছিল । 

পাটচাষের অধীন এলাকার বাভন্ন বছরে হাসবৃদ্ধি ঘটোছিল, এটা 
বিশ্বব্যাপী মন্দা শুরু হওয়ার পূর্ব পযন্ত একর প্রাত পাট উৎপাদনের 
পর্যালোচনা থেকে পারশ্কার বোঝা যায় । আবহাওয়ার প্রশ্নাটও ছিল 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ । বাঁজ বপনের পূর্বে অন্কুরোদ্গমের পরের বংষ্টি 


৬২ ভারতে কৃষি সম্পর্ক 


ফসলের এলাকাকে প্রভাবিত করত। কিন্তু যে প্রধান কারণটি একর 
প্রতি উৎপাদনের বণছ্ধ বা হ্রাসের জন্য দায় ছিল তা হল দামেয় স্থিতি 
সাম্যহীীনঘভা । ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় একর প্রাতি উৎপাদন 
বেড়োছিল । ১৯২১ খনষ্টাব্দে চাষের আওতাধীন জমির পরিমাণ হ্রাস 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গিয়েছিল । মনে হয় ধানের উচ্চমূল্য পাট চাষ 
বন করে চাষীদের এই গুরুদ্বপ্‌ণ খাদ্যশস্য উৎপাদনে উৎসাহিত 
করেছিল । ১৯২১ খহষ্টাত্দ থেকে পাটের দাম নিয়মুখখ হওয়ার একটা 
ঝোঁক দেখা গিয়োছল ॥ ১৯২৫-২৬ খতেজ্টাষ্দ এর ব্যাতিক্রম | দামের ওঠাপড়া 
নিশ্চিতভাবেই পাটচাষীদের দারুণ আঘাত করেছিল ॥ 

সাধারণভাবে জামর মূল্য হাসের ফলে একর প্রাত উৎপাদন হাস পেত । 

৯ নং সারনণ 
পাটের জাম ও দাম (১৯২০-২৯) 


বছর পাটের জাম ( একর ) গড় বাঁষক মূল্য 
টাকা-আনা-পাই 

৯৯২০-২১ ২,৪৭২.৯9৭৮ ৯৫-_ ৮-- ৭ 
১৯২১-২২ ১,৫০৫৫২৭ ৯০--১১-- ২ 
১৯২২-২৩ ১,৪০৬,৪২৬ 2৮-- ১ ৮ 
১৯২৩-২৪ *  ২,৩২৯,২৩২ ৭২--১৯--৮ 
১৯২৪-২৫ ২,৭৩৭,৯৩১ ৯৮--১১- ৭ 
১৯২৫-২৬ ২,৯২৩,৪০৮ ১০৫-__ ২-_ ৮ 
১৯২৬-২৭ ৩,৬০১৯,5৯০ ৮৭-_-১১-- ৬ 
৯০১২৭-২ ৩,২৯৩১৮০১ পে ৯১৮ 
১৯২৮-২১৯ ৩,০৬২,৩০২ ৭৩-_ ২-_ ৬ 


উৎসঃ রিপোর্ট অফ বেঙ্গল জুট এনকোয়াঁর কমিটি, ১৯৩৪, ২য় খণ্ড 
বিশ্বব্যাপণী মন্দা 


১৯২৯ খনীন্টাব্দে বিশ্বব্যাপী মন্দা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের 
অর্থনীতি এক [িপষয়ের সম্মখীন হল। এই মন্দার অবাবাহত 
এবং গ*রদত্বপএ ফল হল কাঁষজাত পণ্যের মূল্য হাস । ভেরা এ্যানস্টে 
1লখেছেন যে মূল্য হাসের ফলে কৃষিজাত পণ্যের দাম অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল 
যা নিশ্চিতভাবেই সব শ্রেণীর কৃযককে ক্ষতিগ্রস্ত করোছিল।২৬ ভারতাঁর 
“শপগীলর মধ্যে প্রথম যা ক্ষতিগ্রস্ত হয়োছল তা হল পাটের মতো রপ্তানী 


পাট ৬৩ 


প্রধান শিষ্প। ১০ নং সারণশীতে দেখা যায়, পাট ও পাট শিল্পে 
রুমাবনাঁত ঘটছিল | মন্দার মুখোমুখি হয়ে আই, জে, এম, এ ছঁটাইয়ের 
কাজে নেমে পড়ল । ১৯৩৩ এপ মধ্য প্রায় ১৪,০০০ শ্রামক ছাঁটাই 
হয়োছিল । অনেক পাটকল এবং চালের কল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ।২৭ 


১০ নং গারণশ 
পাট ও পাটজাত দ্রব/সামগ্রর রপ্তানী ( ১৯২৯-৩৭) 


বছর পাটের রপ্তানীর মূল্য পাটজাত দ্রব্যের মূল্য 
( ১০০০,টাকা ) € ১০০০ টাকা) 
১৯২৯-৩০ ২৭১,৭৩৮ ১৯,২৬৮ 
১৯৩০-৩১ ১২৮,৮৪৭ ৩১৮,৯৪৫ 
১৯৩১-৩২ ১১১,৮৮৯ ২১৯,২৪৩ 
১৯৩২-৩৩ ৯৭৪৩০৩ ২১৭,১১৮ 
১৯৩৩-৩৪ ১০১.৩২৭ ২১৩,৭৪৯ 
১৯৩৪-৩৫ ১০৮,৭১৯ ২১৪,৬৮৩ 
১৯৩৫-৩৬ ১৩৭,০৭৬ ২৩৪,৮৯৫ 
১৯৩৬-৩৭ ১৪৭,৭১০ ৯৭৯,৪৭৫ 


উৎস £ আযানুয়াল স্টেটমেন্ট অফ সী-বোণ ট্রেড অফ প্রিটিশ 
ইণ্ডিয়া, ১ ম খন্ড । 


পাটের দামও পড়ে গেল ।২৮ ১৯২০-২৯ এব মধ্যেকার বদরগহীলতে 
কাঁচা পাটের দাম ছিল ৯'৬ আনা, ১৯৩০-৩৪ এর মধ্যে গড় দাম ছিল 
৩-১০ আনা ।২৯ নিশ্চিতভাবেই পাট চাষের আওতাভুন্ত জাঁম হাস 
পাচ্ছিল। ১৯৩০ এখুব ভাল ফসল হলেও ১৯১৩১-৩২ এ পাট চাষের 
আওতাভূন্ত জমি ছিল মান্র ১'৯ মিলিয়ন একর ॥ ১৯৯৩৩ থেকে পাট চাষের 
আওতাভুন্ত জাম বদ্ধি পাওয়ার একটা ঝোঁক দেখা গেল ।২০ সরকার 
আতগ্চিকত হয়ে পড়ল, কারণ কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানীর ওপর 
করের ফলে বিস্তর রাজস্ব পাওয়া যেত। পাট চাষের ওপর স্বেচ্ডাধীন 
সন্কোচন প্রকল্প আরোপকে সরকার উৎসাহত করল । কিভাবে স্বেচ্ছা- 
ধন বিধিনিষেধের পরিকষ্পনা ব্যর্থ হল তা আমরা এবার দেখব । 
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১১ নং সারণণ 
পাট চাষের এলাকা ( ১৯২৯-৩৪ ) 
(১০০০ একর ) 
প্রদেশে ১১২১-৩০ ১৯৩০-৩১ ১৯৩১-৩২ ১৯৩২-৩৩ ১৯৩৩-৩৪ 
বাঙলা ২,৯৮৬ ৩,০২৮ ১,৫৯৭ ১,৮২২ ২,১৪২ 


বিহার ২৩৮ ২৩৮ . ১৪৯ ১৭০ ১৯০, 
আসাম ১৫৭ ১৯২ ৯১৯ ১২৭ ১৫৭ 
কুচবিহার ও ৩৪ ৩৪ ১৭ ২৪ ৬ 
তিপ্রা ্‌ 

মোট ৩,৪১৫ ৩,৪৯২ ১,৮৬২ ২,১৪৩ ২,৫১৭ 


উৎস £ ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটি, ১৯৪০, বিহারের 
সংখ্যাগ্রুলি বিহার ও ডীঁড়ফ্যা সংকান্ত। 


১৯৩১-৩২ খহীম্টাব্দে বিশ্বব্যাপশ মন্দা শীষে পেশিছেছিল । অথণ্মণ্তী 
পাটের দামের মারাত্মকভাবে পড়ে যাওয়া এবং এর অবশ্যম্ভাবী পাঁরণাঁতি 
হিসেবে কষকদের ব্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ার দকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে- 
ছিলেন। পাটের পারমাণ ১৯২৯ খতীষ্টাব্দে ৮,৭২৯১৫৭০ বেল থেকে 
১৯৩২ খুঘ্টাবেদ &,১২৭,৫০০ বেল এ কমে গিয়েছিল । ফসলের দাম 
১৯২১৯ খীভ্টাব্দে ৪৮ কোটি টাকা কমে ১৯৩৩ খহম্টাব্দে দাঁড়য়েছিল 
মাত্র ১৪ কোটি টাকা । প্রধান খাদ্যশস্য চালের দাম এ সময়ে ৮৮ কোটি 
টাকা হাস পেয়েছিল ।৩১ ১৯৩২ খীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সরকার পাট চাষের 
ওপর স্বেচ্ছাধীন বিধিনিষেধ আরোপের তাগিদ দিয়েছিলেন । গ্রামগ্বীলতে 
বাল করা ইস্তাহারে ছিল £ “গত বছর সরকার পূর্ববত" বছরের থেকে 
বেশী পাট উৎপাদন না করার জন্য চাপ সৃম্টি করেছিলেন...তা সত্বেও 
কৃষকরা পূর্ববতাঁ বছরের থেকে বেশী পাট উৎপাদন করেছিলেন-"*এ 
বছর চাষীদের নিজেদের স্বার্থেই পাট চাষ কমানোর জন্য নিদেশ দেওয়া' 
হচ্ছে ।৩২ 

মনে হয়, ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৭ খনীন্টাধ্দ পর্যন্ত স্বেচ্ছাধীন সঞ্কো- 
চনের যে নশীত প্রয়োগ করা হয়োছিল তা বেশী সাফল্য লাভ করতে 
পারেনি, এটা পাটের দামকেও প্রভাবিত করেনি। ১৯৩৮ খনীক্টাঞ্বদ 
হুগলীর কালেকটর লিখেছিলেন যে “আমি এ কথা বলতে পারিনা ষে। 
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স্বেচ্ছাধধন সথ্কোচন পারুকঙ্পনা খুব সাফল্য লাভ করেছিল। যে 
অনুকুল দাম পাওয়া গিয়েছিল তা প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য ।৮৩৩ 
বগুড়ার জেলাশাসক বলোছলেন যে পাট চাষের আওতাধীন জাঁমর 
পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার কারণ খরা অথবা বন্যা ।৩5 অনেক পদস্থ কম*- 
চারশ এ বিষয়ে জোর দেওয়ার চেম্টা করেছিলেন যে পাটের কোন বিকম্প 
সামগ্রী নেই, এবং চাষীরা তাদের জাম শূন্য অথবা কর্মহীন রাখতে চায় 
না। এসকেদে দোঁখয়োছলেন যে পাটের এলেকার সঙ্কোচন একট 
অসার কল্পনা-_যেহেতু ফাড়িয়া ও ব্যাপারশী থেকে মিল মালিক পযন্ত 
সকলেই এর াবরোধশ কারণ সরবরাহ যত কম, এই মানুষগ£লির কাছে কাঁচা 
মাল্রে দাম তত বেশী । দে পরাশ্রশ দিয়েছিলেন যে ধবাধানষেধ কেবল- 
মানত রাষ্ট্রীয় একচোঁটগ্না মালিকানায় পাটচাষ' অথবা "নর্বাচিত বড়ো 
চাষীদের লাইসেন্সপ্রাপ্ত চাষের মাধ্যমে কার্ধবরন হতে পারে ।৩৫ এম 
এম বস ভেবেছিলেন যে স্বেচ্ছাম.লক 1নয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সফল হবে না কারণ 
“জোতদার, মহাজন এবং বড়ো চাষণরা প্রায়শই ইউনিয়ন বোডের প্রেসি- 
ডেণ্টের মতো প্রভাবশাল+ ব্যান্ত এবং তাদেরই এজে'ম্সিকে ব্যবহার করা হয় 
প্রচার কারের উদ্দেশ্য ; তারা নিজেরাই চাষীদের পাটচাষ হাসের সাবিধা 
নিয়ে নিজেদের চাষ বাঁড়য়ে নেয় ।,”৩৬ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমাস* উৎ- 
পাদন সঙ্কোচনের পাঁরবতে উৎপাদন নয়ন্তণকে সমন করোছিল এবং 
চতুরভাবে এই হীঙ্গত দিয়েছিল যেরায়তদের মনোভাবই ধারক 
উপাদান ৪ “রায়তরা সঙ্কোচন নশীতির প্রচারের সঙ্গে সাড়া দেয়নি 
এবং বপনের সময় আবহাওয়ার পরিস্থিতির দ্বারা বপনের সময় দামের 
দ্বারা এবং একটি বিকল্প ও একই রকমের লাভজনক ফসল পাওয়া ও তার 
ভাবষ্যং সম্ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হত"*'এটা মনে হয় যে বতমান সময়ে 
পাটের মতো লাভজনক বিকল্প কোন ফসল নেই ।৩৭ 'দ ইন্ডিয়ান 
চেম্বার অব কমার্স “উৎপাদনের বিজ্ঞানসম্মত সব্ডোচনের' অনুকূলে মত 
প্রকাশ করেছিলেন, সত্কোচনের ফলে উন্মুন্ত জাঁমকে “ইক্ষু, তামাক, বাদাম 
চিনাবাদাম, রেপসঈড, ধান এবং তুলা ও গম চাষের 'জামিতে পরিণত করা 
যেত ।৩৮ মারোয়াড়ী চেম্বার অব কমাস* দেখিয়েছিল যে সঞ্চকোচন 
নীতির প্রচার ১৯২৪-২৫ খশিম্টাব্দে সাফল্য লাভ করেছিল; সি আর 
দাসের প্রচারের কল্যাণে পদস্থ আফসারদের দ্বারা সংগঠিত গুচারের সাফল্য 
লাভ করার সম্ভাবনা খুব কমই ছিল । তারা শনাশ্চিতভাবেই পাটের ফসলের 


€& 
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বাধ্যতামূলক স্কোচনের বিপক্ষে' ছিল এবং “স্বেচ্ছাধীন নিয়ন্ত্রণের উন্নত 
ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছিলেন ।৩৯ 

মন্দার সূচনার সঙ্গে সঙ্গে আই, জে, এম, এ পাটকলের সন্কুচিত 
উৎপাদনের জন্য তাগিদ জানাত ; ১৯৩১ এর ইরা মাচ" থেকে মিলে সপ্তাহে 
৪০ ঘণ্টা কাজ শুরু হল ( আগে তারা &৪ ঘণ্টা কাজ করত )। তাদের 
তাঁতের ১৫ শতাংশ বন্ধ ছিল। এর ফল হল কাঁচা পাটের বপুল মজুদ 
যার পরিমাণ ১৯৩২ খুবষ্টাব্দের জনে ছিল &,৯৫৬,০০০ বেল, ১৯৩৩ 
খুগজ্টাব্দে ৬,০৯০,০০০ বেল এবং ১৯৩৪ খহঞ্টাব্রে ৫,২৩৫,০০০ 
বেল।৪০ কিন্তু নোতুন মিলগুলি উৎপাদন সঙ্কোচনে আগ্রহ ছিল না। 
এই মিলগহাল বিপুল মূলধনী ব্যয় করে শুরু হয়োছিল এবং তদের 
সম্াদ্ধির বছরগীলতে সাণ্চিত কোন আর্থিক সম্পদও ছিল না। নোতুন 
মিলগযীল য্ান্ত দেখাত যে সঙ্কুচিত উৎপাদনকে স্বীকার করার অর্থ মৃত্যুর 
আলিঙ্গনে নিজেদের সমপর্ণ করা এবং আই জে এম এ থেকে অপস.ত 
হওয়া । 1দ স্টেটসম্যান তাদের মনোভাবকে "বকৃত ও স্বার্থ পরায়ণ' বলে 
বর্ণনা করে; তারা সরকারের হস্তক্ষেপকে ত্বরান্বিত করতে বলেছেন এবং 
আশা করোছল যে “এমন একটি পাঁরাশ্থতি হতে পারে যখন বর্তমান কালের 
স্বাগত সঞ্চকোচন নীতি সংগঠনের ওপর ভারু শহঞ্খল হয়ে দাঁড়াবে ।৪১ 
১৯৩২ খনীষ্টবব্দের মে মাসে সরকার হস্তক্ষেপ করোছিল এবং মিলগুল 
একাঁটি চুন্ততে এসৌঁছল যা নোতুন মিলগুঁলিকে সপ্তাহে ৫৪ ঘন্টার কাজ 
মঞ্জুর করোছিল। ১৯৩৬-৩৭ খহীঙ্টাব্দে পাটকলগুলির মুনাফা হাস 
পেলে বঙ্গীয় সরকার ১৯৩৮ খএীভ্টাব্দের সেস্টেম্বর মাসে বেঙ্গল জুট 
আঁডনন্যান্স জারী করল। এর ফলে 'মিলগযীলর পক্ষে সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টা 
কাজ বাধ্যতামলক হল । দি বেঙ্গল চেম্বার নিশ্চিতভাবে বলেছিল যে 
নিয়ন্তিত উৎপাদন আনবার্যভাবে পাটের দামকে প্রভাঁবত করবে ; জুট 
আ্ডন্যাম্সের “আশু ফল হল কাঁচা পাটের দর উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি 
করা ।?৪২ | 

এখন আমরা ভারতীয় বাঁণকদের দহ্টিভঙ্গবীর দিকে তাকাই । মনে 
হয়, তারা কঠিন পাঁরাস্থিতির সম্মুখীন হয়োছিল, কিন্তু অর্থনোতিক মন্দার 
প্রধান বোঝা কৃষক জনগণের ওপর পড়েছিল । কৃষি বিভাগের ডাইরেইর 
বলেছেন £ রঃ 

উৎপাদন সঙ্কুচিত করে মিলমালিক লোকসান থেকে রক্ষা পেল, 
1কন্তু পাটের দর আরো হ্রাস করতে পরোক্ষভাবে সাহায্য করল । সংগঠিত 


'পাট ৬৭ 


আদ্দোলন পরিচালিত করতে না পারায়, সাধারণ মন্দা অতি উৎপাদন 
এবং মাল মজজ্দ হবার ফলে যে লোকসান হল তার ভার গিয়ে পড়েছিল 
কৃষকদের ওপর 1:৪৩ 

ভারতীয় বাঁণকরা যে সমস্যার সম্মুখঈন জেলাগহীলতে ব্যবসায়ী ও 
মারোয়াড়শ বাঁণকদের ব্যবপা যার অন্তর্গত, পাট শিল্পের দিকে তাকালে তা 
আমাদের দছ্টি আকষণ্ণ করে। মাল পরিবহনের জন্য তাদের চড়া 
'ব্যয় করতে হত ; পাট পরিবহনের জন্য ইচ্টাণ বেঙ্গল রেলওয়ের রাহা 
খরচ ইন্ট ই্ডিয়ান এবং বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ধার্য খরচের চেয়ে 
বেশী ছিল। তদুপরি ভারতীয় বৃণিকদের বিদেশ রেতার কৃপার ভরসায় 
থাকতে হত । ইন ভয়েস প্রথা 'ব্রটিশ ফামগুইিলকে ভারতীয় পাটের সর- 
বরাহ 'নিতে অস্বীকার করার ক্ষমতা 'দয়েছিল । 'মিলগুলি পাটজাত দ্ব্য 
সামগ্রীর চড়া দাম ধা করে, প্রচুর মুনাফা অজন করত অথচ ব্যবসায়ীদের 
'মূনাফা ছিল অজ্প 18৪ তারা বলোঁছিল যে মিলগুলি আধুনিক ফণ্ত্র- 
পাতি প্রয়োগ করে উৎপাদন খরচ কমাতে পারে । মোল্তার বার এযাসো- 
[সয়েশন (ঢাকা ) বঝেছিল যে “কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যের দামের 
বর্তমান বিপুল ফারাক রাখার কোন যন্ত নেই” এবং পরামর্শ দিয়োহিল যে 
ম্যানেজিং এজেণ্টের কাছে যে মুনাফা চলে যায়, তাকে অবশ্যই খশাটয়ে 
দেখতে হবে 18৫ এটা অসাধারণ ঘটনা যে মোস্তারগণ এক গুরত্বপূর্ণ 
বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকধণ করোঁছিল । বন্তুত ম্যানেজিং এজেন্সি প্রতি- 
ভানগুলি সস্তাদরে কাঁচা পাটের বদ্ধমান সরবরাহে আগ্রহী ছিল। 

কিন্তু সবচেয়ে বিতকমলক প্রশ্ন হল, কাঁচা পাটের ভবিষ্যৎ বাজার । 
বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের বন্তব্য ছিল যে ভবিষ্যৎ বাজার দামের 
উধর্য ও নিয়গাত তঈরতর করতে বেলার ও ফাটকাবাজদের সাহায্য 
করেছিল । পাটচাষীদের পক্ষে যখন পাট ধরে রাখাটা 'বিজ্ঞোচিত হত 
তখন তাকে পাট 'বিক্ী করতে এবং যখন বিক্লী করাটা 'বিজ্ঞোচিত হত 
তখন তাকে পাট ধরে রাখতে প্ররোচিত করে বিপথচালিত করতে ভাবষ্যং 
বাজার বেলার ও ফাটকাবাজদের সাহায্য করেছিল ।**"দ ইপ্ডিয়ান 
মার্স আসো পসিয়েসনের য্যন্তি ছিল যে ফাটকাবাজার চাষীদের স্বাথের 
পক্ষে ক্ষতিকর ছিল । কিন্তু বেড়ে উঠছে এমন ফসল আগাম বিক্রী করে 
1দতে চাষীকে সাহায্য করত এবং যে সব ব্যবসায়ী ও ব্যাপারীরা মফঃস্বল 
বাজার থেকে কাঁচা পাট কেনে তাদেরও বঝহতরকি কমাতে সাহায্য করত । 
অবশ্য ভাঁবষ্যং বাজার যে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার তা ভারতশয় ব্যবপায়ীরা 
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মেনে নিয়েছিল । বেঙ্গল জুট ডখলারস: আসোসিয়েদন অবশ্য কাঁচা, 
জ্ুটের জন্য ভাঁবষ্যৎ বাজারের কথা বলোন। তাদের বন্তব্য ছিল যে 
চাষীদের পাটের জন্য যে দাম দেওয়া হয়, তা এই বাজার কাময়ে দেয় 
এবং শিল্পের পাটজাত সামগ্রী উৎপাদনের সঙ্গে যৃস্ত অংশগুশীলর স্বার্থে 
দামের গাতবাধিকে কন্িমভাবে নিয়ন্তিত করতে-সাহাধ্য করে। বাস্তাবকপক্ষে 
পাটজাত সামগ্রী উৎপাদনের সঙ্গে যুস্ত অংশগুলি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পকিতি ছিল। 


নিমনতম দাম 


এবার বাংলাদেশের গ্রামগর্জীলর চারপাশে ভিন্ন দ.ণ্টিতে তাকানো 
যাক। গ্রাম বাংলার লক্ষ লক্ষ দাঁরদ্র, অশিক্ষিত, অসংগঠিত চাষী 
ক্ষুদ্র জমতে পাট উৎপন্ন করত এবং ব্যবসায়ী ও মহাজনদের দাক্ষিণ্প্রাথী 
হয়ে থাকতে হত । মন্দার সময় ধান ও পাটের দাম পড়ে যাওয়ায় কৃষকরা 
নৈরাশ্যময় ভবিষ্যতের সম্মখীঁন হয়োছল। ১৯৩৬ খহষ্টাব্দে যুরোপ 
যত দ্রুতভাবে সম্ভব অস্ত্রসঙ্জা শুরকরে এবং প্রতিরক্ষার একাঁট গুরত্বপৃণণ 
সরঞ্জাম ছিল বালুর বস্তা । পাটশিজ্পের ন্ষেত্রে সমৃদ্ধির একটা যুগ 
ছিল আসন্ন । কিন্তু যে কৃষকদের মন্দার ভেতর ?দয়ে যেতে হয়োছল, 
তার দাম লাভজনক না হলে পাটের চাষের আওতাবীন জাঁমর পারমাণ 
বাড়াতে চাইল 'না। শেষ পর্যন্ত সরকার পাটের নিয়তম দাম নিদিন্ট 
করার প্রশ্নাট খাতয়ে দেখা প্রয়োজন বোধ করল । প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৮ 
খ2ীভ্টাব্দের বেঙ্গল জুট এনক্যোয়ারি কাঁমাঁট প্রশ্নীটকে গুরুত্ব দিল । 

এবার পাটের বাজার এবং পাটচাষীদের ওপর তার প্রভাবের 'বযয়াঁট 
সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। পাটচাষীদের আঁধকাংশই ছোট চাষা 
যারা তাদের উৎপন্ন ফসল বক্ষ করত ফাঁড়য়াদের কাছে । ব্যাপারী বা 
ফাঁড়য়ারা পাটচাষীদের বাড়ীতে গিয়ে পাট কিনে নিত; কখনও চাষ*রা 
সবচেয়ে 'নকটবতণ" হাটে পাট বক্ণী করে 'দিত। কেবলমান্র “বড়ো 
চাষীরা নিকটতম আড়তে "গিয়ে তাদের পাট শবক্ষী করে।”৪৮ ছোট 
চাষীদের অবস্থা বড়ো চাষীদের থেকে ভিন্নরকম ছিল । বড়ো চাষীরা 
পাট 'বিক্রাণ স্থগিত রাখতে পারত কিন্তু ছোট চাষীরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 
পাট বিকীী করে দিত। ছোট চাষীরা প্রায়ই বিরেতাদের ধা করা 
ধলতা বা ভাতা ( সাধারণত মণ প্রতি এক সের ) ওজনে 'দিত। মারোক্সাড় 
ব্যবসায়ীরা কাশীপুর রোড, হাটখোলা, ফুলবাগান, উল্টাডাঙ্গা, শ্যামবাজার, 


'নিয়তম দাম ৬৯ 


'বাগবাজার- কলকাতার এই সব আড়তগুলি থেকে পাট ফিনত। বেলের 
গুদামসহ কাশীপুর রোড ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপৃণ* বাজার | ব্যবসায়ীরা 
পাটের মান নির্ধারণ করত । এরা পাটকে তিনভাগে ভাগ করত-- প্রথম 
শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণি এবং পারত্যন্ত শ্রেণি । পাটের মান নির্ধারণের 
কোন ব্যবস্থা ছিল না। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পাট কনে "নিয়ে 
শমলগনল বিদেশে রপ্তানী করত৪৯ চাষীরা ফসল কাটার সময়ই পাট 
বির করত__যখন দাম খুব ভজ্প থাকত। নীচের সারণী থেকে জানা 
যায়, ফসল কাটার সময়কালশন দামের তুলনায় কলকাতার পাটের দাম 
বেশী ছিল। 


১২ নং সারণখ 
কাঁচা পাটের দাম ( ১৯১১১-১২ থেকে ১৯৪০-৪১ ) 
বছর ফসল কাটার সময়ের দাম কলকতার দাম 
( টাকা/আনা ) ( টাকা/আ'না ) 
১৯১১-১২ থেকে ১৯২০-২১ ৭-_ ৬ ৯--১২ 
১৯২১-২২ থেকে ১৯৩০-৩১ ১১--- ৭. ১২-- ৬ 
১৯৩১-৩২ থেকে ১৯৪০-৪১ ৫ ১ ৬--১২ 


উৎস £ 'িপোর্ট অফ দি আই, জে. এম. এ, ১৯৪৯ 


উৎপাদকের অবস্থা অনুযায়ী জেলায় জেলায় পাট উৎপাদনের খরচের 
পাঁরমাণগত পার্থক্য ঘটত ; উৎপাদকরা ভাড়া করা শ্রামক নিয়োগ করলে 
ভারী মৃলধনের প্রয়োজন হত । চাষী পরিবার কতৃক পাট উৎপাঁদত 
হলে উৎপাদন খরচ কম হত । বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স উৎপাদন খরচ 
মন প্রাত দ্র টাকা আট আনা থেকে তিন টাকা আট আনা ধার্য করোঁছল ; 
[কন্তু মৈয়মনাঁসংহের কালেকটর একে চার টাকার ওপরে ধার্য করেছিলেন । 


উৎপাদন খবচ-এর হিসাব এই ভাবে ধরা যেতে পারে ঃ 


খাজনা ১--৮ 
জাঁমতে লাঙল দেওয়া ২--০ 
বখজ | ০-_-৮ আনা 
আগাছা উৎপাদন ৮--০ 
সার ১--৮ 


ফসলকাটা ১-_-০ 
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তলে ভেজানো ১---০ 

পাট 'নিম্কাসন ৪--০ 

রং করা ০---৮ আনা 
২০--০ 


প্রতি বিঘায় স্বাভাবিক উৎপাদন প্রায় ৫ মন ধরে য়ে মন প্রতি উৎ- 
পাদন খরচ দাঁড়য়েছিল ৪ টাকার বেশসঈ ৫০ উচ্চপদগ্ছ কমণচারাঁদের' 
আঁধকাংশই 'নয়তম দাম মন প্রাত ৭ টাকা বরার সংপারিশ করেছিলেন । 
বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স পাটের 'নয়তম দর বেধে দেবার তীর বিরোধিতা 
করেছিল । তাদের মতে পাটের বহসংখ্যক প্রতিযোগী এবং প্যািং 
সামগ্রী হিসেবে পাটের প্রাধান্যকে উৎখাত করার চেম্টা চলছিল।৫১ বদ 
ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স লক্ষ্য করোছল যে “প্রশ্নীট খুবই জটিল! 
যেহেতু পাট এবং চটের থলে হল রপ্তানী দ্বব্য। দি মারোয়াড়ী চেম্বার, 
অফ কমার্স নিয়তম দাম নাদণ্ট করার বিষয়টিকে শববেচনাযোগ্য” মনে 
করোছলেন কিন্তু এও বলোছলেন যে এই দাম বজায় রাখা কঠিন যেহোু 
পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী পণ্য । দ বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ 
কমার্স দামের নাদত্ট করণকে স্বাগত জানয়োছিলেন কিন্তু এই সর্তক 
বাণনও উচ্চারণ করেছিলেন যে এটা সরকারের পক্ষে বিপুল আর্থিক ব্যয় 
হয়ে দাঁড়াবে |” জুট বেলারস সংঘ আঁনাঁশচত অবস্থান গ্রহণ করেছিল ।৫২ 
আপাতভাবে ঘ্বঙ্গল চেম্বার এবং ভারতীয় বাণিকরা পাটচাষাদের 1বরুদ্ধে 
এক্যবদ্ধ হওয়৷ বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে বরোছল। 

[বখ্যাত অথনীতাবদ, এইচ এল দে ঢাকা রোটারী ক্লাবে একটি 
গবেষণা পন্র পাণ্কালে যুুন্তি দোঁখয়ৌছলেন যে পাটের নয়তম দাম 
'নার্দন্টকরণ বাঞ্ছনীয় কিন্তু বাস্তবে অসন্তব। যাঁদ দামকে বাজার 
দরের চেরে বাড়াতে হয় তাহলে পাট উৎপাদন সং্কুচিত করতে 
হবে কিন্তু এটা করা যেতে পারে যখন একটি বিশেষ বছরে পাটের 
মোট চাহদা সুঁনাশ্চত করা যায়। নিয়তম দাম 'নাদষ্টকরণের জন্য 
প্রয়োজন ব:হৎ একদল পরিদর্শকের এবং সমবায় পাট সাঁমাতির সংগঠন 
যারা “লক্ষ লক্ষ ছাঁড়য়ে থাকা এবং ছোট চাষীদের" কাছ থেকে পাট, 
কনবে। খুব ভাল ফসল হলে সরকারকে আতরিন্ত ফসল বিনে নিতে 
হবে : বঙ্গীয় সরকার “বিপুল আর্ক ঝঃকি নিতে পারবে কি না 
সন্দেহ । চাঁহদা পড়ে গেলে অথবা দাম কমে গেলে পাট মজুদ করে রখার 


[নয়তম দাম ৭১ 


সমস্যাও ছিল । সমবাঞ্ বিব্ুয় সাঁমাতির সংগঠন গড়ে তোলা, বিভিন্ন ধরণের 
ফসল চাষ-এর প্রবর্তন খধণের বোঝা হাস এবং সম্তায় খণের ব্যবস্থার কথা 
দে বলেছিলেন ; তাঁর মতে পাটচাষীদের দর কষাকাঁধর ক্ষমতাকে উন্নত করা 
উচিত (৫৩ 

সমবায় বিক্য় সামতিগুলিকে কিভাবে দক্ষতার সঙ্গে পাঁরুচালনা করা 
যেতে পারে দে তা পরধক্ষা করে দেখেন নি। কৃঁষ পরিচালক বলেছেন, 
পাটের জন্য সমবায় বিব্য় সমিতি “অতাঁতে সফলতা লাভ করোন"' এবং 
আরও বলেছিলেন যে বাজার দর চড়া না থাকলে “কোন তাক 
লাভই উৎপাদকের কাছে জমা পড়ে না।*৫5 . সন্তা খণ দেবার 
সুপারিশ দে সঠিকভাবেই করোছিলেন। বান্তাবকই এটা ছিল 
চূড়ান্ত গৃরৃত্বপূর্ণ। আমরা দেখতে পাব, ছোট চাষীরা খণে ভুবে ছিল 
এবং তাদের দাদন বা আগ্রমের ওপর নিভর করতে হয়েছিল । কয়েকজন 
সরকারী কমণচারী পাটচাষাীদের প্রাথামক সমবায় সামাতি গঠন করার ওপর 
গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, যে সামাতি খণ হিসেবে চাষীদের উন্নত বজ 
সরবরাহ করবে, পাট জমা দিলে নগদ টাকা কিছু দেবে এবং “সেপ্ট্রাল 
বোডের 1ানদেশি অনুযায়শ তাদের সুবিধাজনক'ভাবে পাট ীবক্রী করবে; 
[ডবেণার বিকল করে মূলধন বাড়ানো বেডে পারত এবং প্রাদোঁশক সমবায় 
ব্যক বা বিজাভ“ ব্যাঙ্কে পাট বন্ধক রেখে সমবায় সামিভিগ্যাল টাকা পেতে 
পারে ।৫৫ 

যেহেতু “পাটের মজুদ নিয়তম পধণয়ে নেমে এসেছে* তাই পাট তানু- 
সন্ধান কাঁমাট সপাঁঞ্শ করেছিল যে পাটের চাষ কমানো উাঁচত হবে না। 
কাঁমাট নিয়তম দর পাটের গুণ অনুয।য়শ ৭, ৮, ৯ টাকা (প্রাতি মন) 
সুপারিশ করেছিল ।৫৬ যে কৃষকদের জাম ক্ষুদ্র এবং যে তার সমস্ত জমিতে 
পাট উৎপন্ন করে, তাকে নিজের এবং পাঁরবারবর্গের খরচ বহন বরার জন্য 
নিয়তম দরের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে আশ্বস্ত করা উচিত ।৫৭ মূল্যমানের উতব- 
গতির মুখে এই সুপারশের অশেষ গদরুত্ব। পাটচাষীরা বাণিকদের 
করুণার ওপর নিভ“রুশসল ছিল, লাভজনক দরের নিশ্চয়তা বিনা তারা পাট 
চাষ সম্প্রসারিত করতে উৎসাহ পেত না। 

উৎপাদনের অবস্থা 


পাট উৎপাদনে একর প্রতি বেশশ শ্রমের প্রয়োজন হত। এক বিঘা 
জামর আগাছা িড়ানির জন্য ৬ জন মজুর নিয়োগ করা হত। ফসল 


২ ভারতে কৃষি সম্পর্ক 


পাকষার আগেই পাট কাটা হত এবং আছড়ে ও ঝেড়ে তন্তু বের বরার 
আগে প্রায় তিন সপ্তাহের জন্য ডোবা, পুকুর বা ছোট নদশতে 'ডুবিয়ে 
রাখা হত। পাটের তন্তু বের করার জন্য যন্তপাঁতি খুব কমই প্রয়োগ 
করা হত। তন্তুগ্ল রোদে শকোনো হত এবং গোছা করে রাখা 
হত। মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে পাট জন্মাত এবং জুলাই থেকে 
সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফসল কাটা হত ।৫৮ সব শ্রেণির কৃষকরাই অথ“করণ 
শস্যের উৎপাদন করত যাঁদও বেশীর ভাগই ছিল ছোট কৃষক। তাসল 
কথা হল, পাট উৎপাদকদের মধ্যে “বড়ো চাষী, মহাজন এবং জোতদার* 
ছিল । এটা লক্ষ্যণীয় যে বড়ো চাষীরা ফসল কাটার সময়ের দামে পাট 
বিক্লী করত না। ব্যাপকভাবে পাট চাষ করে তাদের অবস্থার উন্নাঁতি 
সাধন করেছিল । আমরা দেখব, এরা ছল মহাজন এবং দাদন দেওয়ার 
সুযোগে কৃষকের ফসলের একটা অংশ আত্মসাং করত। নাশিত- 
ভাবেই জোতদাররা পাট চাষ থেকে লাভবান হলেও এটা বলা কঠিন যে পাট 
চাষের প্রধান জেলাগ্ঁলিতে বগা চাষ একটা ব্যাপক পদ্ধতি 'ছিল 
কি না।৫৯ ঢাকা, নোয়াখাল, মহর্শদাবাদ, ফাঁরদপূর নদীয়া, এবং 
রাজশাহাতে বর্গ চাষ কখনও বড়ো স্থান দখল করেনি। এটাও সত্য 
যে বর্গাদারদের খাদ্যশস্য, উৎপাদনের একটা ঝোঁক ছল যার জন্য একর 
প্রাত কম খরচ প্রয়োজন হত। জোতদার এবং ধনণকৃষক পাট উৎপাদনে 
ভাড়া করা শ্ররমক 'নয়োগ করত । পাট চাষের এলাকায় বগণ ব্যবস্থা 
ব্যাপক ছিল, এর প্রমাণ খুব কমই আছে 1৬০ 

পাঁরশোধের কঠোর নিয়মের শর্তে ছোট কৃষকরা চলাত ম:লধনের জন্য 
খণ সংগ্রহ করতে বাধ্য হত। পাট চাষের বিস্তীতির সঙ্গে সঙ্গে দাদন 
দেওয়ার ব্যবস্থা বহদ্ধি পাওয়ার কারণ এটাই । ছোট চাষীরা তাদের 
উৎপনের একটি তংশ বন্ধক দেওয়ার পরিবর্তে জাঁমর মালিক ও মহাজনদের 
কা থেকে দাদন নিত। এভাবে জমির মালিক ও মহাজনরা চাষের 
কোনও খরচ বহন না করেও চাষীদের ফসলের একাংশ আত্মসাং করত। 
এবার দেখা যাক, দাদন চাষীদের ফিভাবে প্রভাবিত করত । নধচে 
দাদনের চুন্তপন্রের একাঁট অংশ দেওয়া হল ৪৬১ 


“আম ভদ্রলোকাটর কাছ থেকে ২৪ টাকা দাদন হিসেবে নিয়োছ 
এবং আমি ১২৭৯ সালে মন প্রতি ২ টাকা দরে ভাল করে শুকোনো 
৯২ মন পাট তার বারুইপরের বাসগহে জমা দিতে রাজী আছি''শ্আম 


উৎপাদনের অবস্থা ৭৩ 


চলত বাজার দরের হিসেবে সৃদসহ ১২ মন পাটের দাম দিব । 
স্বাক্ষর, কার্তিক, ১২৭৯ ।* 
কার্তক ( অক্টোবর ) মাসে পাট চাষীরা যখন খুবই আিক দ্বরবন্থার 
চাপে দিন কাটাত তখন তারা দাদন 'নিত। আপাতভাবে দাদন ছিল সুদ 
মৃন্ত। কৃষক তার ধণদাতার বাড়ীতে ১২ মন পাট পেশছাতে না পারলে 
চাষকে সুদ সহ ধার শোধ করতে হত। ২৪ পরুগণার কৃষকরা পাট 
চাষের আগে ফড়িয়াদের কাছ থেকে দাদন নিত । ১৮৭৩ খএীঘ্টাব্দে এই 
দাদন ছিল ২ টাকা থেকে ৩০ টাকা পযন্ত। হুগলী জরিপ হালদার 
রিপোর্ট করেন “সারাজীবন ধরে পাট চাষের কথা আমি জেনোছ... 
২০ বছরে এটা খুবই বেড়েছে । , পাট চাষের জন্য আমি কোন দাদন 
গ্রহণ করিনা 'কন্তু মাঝে মাঝে আম মহাজনদের বাছ থেকে ধার করি, 
এই মহাজনরা খণ পাঁরশোধ বাবদ ফসলের একাঁট অংশ চলাত দামের 
থেকে কিছু কম দামে নিয়ে নেয়।”৬২ মনে হয় এটাই ছিল সাধারণ 
পদ্ধাতঃ মহাজন চলতি বাজার দর থেকে কম দামে কৃষকের উৎপন্ন 
ফসলের একাংশ পেত। ১৯৩৮ খহঙ্টাব্দের অনুসন্ধান থেকে আমরা 
একই চনৰ দেখতে পাই । ১৯৩৮ খহীম্টাব্দে রাজশাহী, ডিভিশনের 
সমবায় সামাতিগুলির সহকারশ রেজিষ্ট্রার রিপোর্ট করেন “এক বিঘা 
ফসল (যা প্রায় & মন) বন্ধক দেবার শর্তে বিঘা প্রতি প্রায় ৫ টাকা 
দাদন ব্যাপারী বা ব্যবসায়ী বা দালালদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। 
তাদের বিনা সুদে দাদন দেওয়া হত বলে তারা কম দাম 'নতে বাধা 
হত 1৮৬৩ 
একথা মনে হয় নাযে এই ব্যবস্থা সমস্ত জেলাগুলিতে ব্যাপক হয়ে 
দাঁড়য়োছিল অথবা সমস্ত শ্রেণীর কৃষকরা দাদন নয়েছিল। ১৯৯৩৩ 
খুঁ্টাব্দে পাবনার [সিরাজগঞ্জের সাবভডিভিসনাল আঁফসারু 'রিপোট করেন £ 
সমস্ত চাষীরাই ফসল কাটার আগে ফসল বন্ধক দেয়না ; তাদের কয়েকজন 
অন্তত মারোয়াড়ী বা ব্যাপারুগদের কাছে তা করে থাকে। টাকা দাদন 
দেওয়া হয় এই শর্তে যে গুদামে শনার্ঘষ্ট দামে তাই জমা 'দিতে হবে; 
অনেক সময় পাটের প্রিমাণ নির্দি্ট করা হত 1৬৪ র্ঙপুরে কৃষকরা 
“বহ-ক্ষেত্রে ফসল কাটার আগেই শস্য বন্ধক রাখে বা বিক্লী করে।” 
২৪ পরগণা জেলার পাট উৎপাদনের একটি প্রধান এলাকা বারাসাতে 
উৎপাদকদের "প্রকৃতপক্ষে ফসল বন্ধক দিতে হত ।”৬৫ জলপাইগুড়িতে 
কষকরা এই শর্তে দাদন নিত যে 'নার্দষ্ট পরিমাণ পাট ব্যবসায়ীদের. দিতে 


৭৪8 ভারতে কৃষি লম্পক 


হবে ।৬৬ ১৯৩৮ খ্যীন্টাব্দে বেঙ্গল চেম্বার এবং ইণ্ডিয়ান মাচ্চেপ্টস 
চেত্বার পাট অনুসন্ধান কা্মীটর কাছে সাক্ষ্যদান কালে বলেন যে ব্যবস্থাঁট: 
কমে আসছে, বিশেষতঃ কাষগত খণ আইন পাশ হওয়ার সময় থেকে 1৬? 
কিন্তু এটা মনে হয় কম করে বলা হল; বহ গেলায় ব্যবস্থাটি আগের, 
মতই চলতে লাগল । ঢাকাতে চাষীরা “জমিতে যাদের সুবিধাজনক 
বার্থ” ছিল, তাদের কাছে ফসল বন্ধক দিতি ।৬৮ ম্া্শদাবাদে কৃষকরা 
"কু মান্রায় ফসল বন্ধক 'দিত। বগুড়ায় কৃষকরা ২ শতাংশ ফসল 
মহাজন ও আড়তদারদের কাছে বন্ধক দিত । ফরিদপুরে চাষীরা “খুব 
নির্দিষ্ট মাত্রা পযন্ত মহাজন ও পাটের কারবারশীদের কাছে বন্ধক দিত ।* 
কৃষ পরিচালক বলেছিলেন যে বন্ধকের ব্যবস্থা “একটা 'নিদি্ট মান্রায়* 
বাংলার জেলাগহাঁলতে চালু ছিল । খুলনায় কৃষকরা “মহাজনের কাছে 
[কছু মাত্রায়” ফসল বন্ধক দিত ।৬৯ সরকারই কর্মকতণারা গরপো 
করেছিলেন যে বম্ধকের ব্যবস্থা মৈয়মনাসংহ এবং নোয়াখালি জেলায় 
প্রসারিত হয়নি ।?০ 

একর প্রাতি উৎপাদনের প্রশ্ন আলোচনাকালে কারিগর সংক্রান্ত 
পারবত'নের গুবযত্বাটি স্পন্ট হয়ে ওঠে । নীচের সারণী থেকে দেখা যারে 
কয়েক বছর ধরে একর প্রাতি' উৎপাদন কম হয়েছিল। একর প্রতি 
স্বাভাবক উৎপাদন 'বাভন্ন জেলায় 'বাভিন্ন পরিমাণ হয়েছিল; 
সবচেয়ে গঞ্রুপ-ণণ পাট উৎপাদন এলাকা কেন্দ্রীভূত হয়োছল ঢাকা, 
মৈয়মনাঁসংহ, ফরিদপুর, রঙপূর, ভ্রিপুরাতে যা ১৯৩৭-৩৮ খুশজ্টাব্দে' 
প্রদেশের উৎপাদক এলাকার ৬৫.৬ শতাংশ 'ছিল।৭১ কৃষিপারচালকের 
রিপোট অনুষায়ী ১৯৩৮ খটীষ্টাব্দে একর প্রতি স্বাভাবক উৎপাদন, 
ঢাকা এবং চট্রগ্রাম বিভাগে ছিল ৩৭ বেল, রাজসাহশী বিভাগে ৩*& বেল 
এবং প্রেসিডেম্সী ও বদ্ধমান বিভাগে ৩২ বেল ।৭২ মনে হয় যে ১৯৩৩, 
থহচ্টাব্দ থেকে একর প্রতি পাট উৎপাদন কমে গিয়েছিল । 


১৩ নং সারণী 
পাট উৎপাদনের প্রবণতা ( ১৯২৭-২৮ থেকে ১৯৩৭-৩৮ ) 
বছর একর প্রতি উৎপাদন ( বেল ), 
৯০১৭:৭-*২ট ৩৭ 
১৯২৮-২৯ ৩৬ 


রা. 
৯৯২৯-৩০ ৩৬. 


উৎপাদনের অবস্থা 2& 


১৯১৩০-৩১ ৩৩ 
১৯৩১-৩২ ৩৬ 
১৯৩২-৩৩ ৩:১ 
১৯৩৩-৩৪ ৩*২ 
১৯১৩৪-৩৫ ৩*১ 
১৯১৩৫-৩৬ ৩০ 
১৯৩৬-৩এ ৩"২ 
১৯১৩৭-৩৮ ৩০০ 


উৎসঃ কেন্দ্রীয় পাট কমিটির রিপোর্ট, (১৯৪০) 


একথা মনে হয় নাষে সরকার , পাট উৎপাদনের উন্নীত সাধনের জন্য 
সায় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল । ১৯০৪ খাীষ্টাব্দে ফনলো তন্তু বিশেষজ্ঞ 
1হসেবে নিষুন্ত হলে উন্নত মানের বীজ নিয়ে পরণক্ষা চালানো হল এবং 
'কাক্যা বোম্বাই নামক বিশেষ ধরণের বীজে ভাল ফসল পাওয়া গেল ৭৩ 
কৃষকরা এই বীজ ব্যবহার করেছিল কি না তা আমাদের জানা নেই। 
১৯৩৮ খতীন্টাত্দের পাট অনুসন্ধান কাঁমাঁট উল্নিত বীজ ব্যবহার, বাঁজের 
পারস্পরিক বদল, সযত্ব সার গ্ুয়োগের এবং সুপারিশ করেছিলেন । কষ 
পরিচালক দেখিয়েছিলেন যে উৎপাদকরা এত গরণব যে উন্নত বীজ বা 
খামারের সার ছাড়া বেশী পারমাণ সার ব্যবহার করতে পারে না।৭৪ এটা 
খুব আশ্চযেরি ব্যাপার পাট কাঁমাট কৃষকদের সুলভে খণ দান সম্পর্কে 
এইচ এল দের পরামর্শকে খুব কমই গুরংত্ব দয়োছিল, এই কৃষকদের খাণের 
জন্য ঝ)বসায়ী বা মহাজনদের ওপর নির্ভর করতে হত। তৎসত্বেও 
১৯৩০ খাীম্টাব্দের দশকগুলিতে পাটের উৎপাদন বাঁদধ পেয়োছল যাঁদও 
একর প্রতি উৎপাদনের গতি ওঠানামা করেছিল । 


১৪ নং লারণগ 
গড় একর (০০০ ) £0০ পাউশ্ডের বেল 
(০০০ ) 

১৯৩২-৩৩ থেকে 

১৯৩৬-০৭ ২,৪৭৯ ৮১০৭৭ 
১৯৩৭-৩৮ ২,৮৮৮ ৮,৬৮০ 
১৯৩৮-৩৯ ৩,১৬৪ ৬,৮৪৪ 
১৯৩৯-৪০ ৩,১১৮ ৯,৬৪৬ 


উৎস ৪ কেন্দ্রীয় পাট কমিটির রিপোর্ট (১৯৪০) 


“৫৬ ভারতে কষ সম্পর্ক 


এটা ভাবা ভুল যে নীল চাষের এবং পাট চাষের পারিবারিক সাদশ্য 
ছিল ; এটা সাঁত্য যে বাঙলা দেশের অনেক জেলায় ছোট চাষীদের পক্ষে 
ফসল বন্ধক দেওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাঁবক ছিল, কিন্তু তারা ফসলের একটা 
অংশ বন্ধক দিত কৃষকদের মধ্যে পাট চাষের একটা ঝোঁক ছিল এবং ১৯৩০ 
এর দশকগহীলতে সরকার পাট উৎপাদন সঙ্কুচত কর।র যে প্রচার করোছল, 
চাষীরা তাতে খুব কমই সাড়া দিয়েছিল, । ফসল কাটার সময় খুব কম পাট 
বির করত, এমন ধনী কৃষকরা নশ্চিতভাবেই বাঁণিজ্যক কাষি থেকে 
উপকৃত হয়েছিল । প্রকৃতপক্ষে, গ্রামণ বাঙলার শান্তশালী উপাদান 
হিসেবে ধনী কৃষকদের উথানের ব্যাপারটি বাণিজ্যিক কাঁষর সঙ্গে 
সম্পকিত ছিল । ১১৯৪২-৪৩ খীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় ৩৩ মিলিয়ন একর 
জাম ছিল পাট চাষের আওতাতুন্ত ; দেশাবভাগের পর পশ্চিম বাঙলায় 
পাট চাষের আওতাধীন জমির পাঁরমাণ দ্রুত বুদ্ধি পায়। 

পাটের বাজার 'নয়া্তত হত আই জে এম এ এবং ভারতীয় ব্যবসায়ন- 
দের ছারা যাদের অন্তভূন্ত ছিল মারোয়াড়ী এবং মুসলমান ব্যবসাধশ । 
বিশেষত মুসলিম চেম্বার অফ কমা এর প্রতিনাধ হিসেবে ছিলেন 
আদমজা হাজী দাউদ এবং এম এ ইম্পাহানী । তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল 
পাটের দরকে নীচের দিকে রাখা 1৭৫ তাংপযেক্র বিষয় বেঙ্গল চেম্বার 
অফ কমাস“ এবং ভারতাঁয় বাঁণকরা পাটের নিয়তম দাম 'নাদিন্টকরণের 
বরো ধিতাৎকরে । যেখানে দাম কামিয়ে রাখার ব্যাপারে মিল মালিক ও 
বাঁণকদের একটা সাধারণ স্বাথ" ছিল, সেখানে বড়ো চাষীরা, জোতদাররা 
এবং মহাজনরা 'লাভজনক দাম পেতে আগ্রহ ছিল, এমন সাক্ষ্য প্রমাণ খুব 
কমই আছে । দাদম দেওয়ার বাবস্থা যতাঁদন ছিল ততাঁদন তারা চাষের 
খরচ বহন না করেও চাষীর উৎপন্ন ফসলের একাংশ পেত ।৭৬ 

বছরের পর বহর পাট চাষ করে বাঁণিক শ্রেণী বিত্তবান হয়েছিল । মনে 
হয়, পাট ব্যবসায়ের কেন্দ্রগ্ীলতে বাঁণক এবং মহাজনী পধাঁজর বশেষ 
সাফল্য কাঁষ উৎপাদনে মূলধন বিনিয়োগ কে ব্যাহত করেছিল । বাঁণাজ্যক 
কৃষির আলোচনায় শুধুমান্র ভূমিস্বত্ব সংক্রান্ত অবস্থার ওপর আলোকপাত 
করলে চলবে না, বাঁণক ও মহাজনী পাঁজর ভূমিকার ওপরেও তা করতে 
হবে; কারণ, বণিক ও মহাজনদের আচরণের ধরণ বাঙলার উৎপাদনের 
পূরানো পদ্ধাত অক্ষুগ্ন রাখতে সাহায্য করোছিল । 


নির্দেশিকা ৭৭. 


নির্দেশিকা 


১। সেন, ইকনামক পাঁলাঁস আযাণ্ড ডেভেলপমেন্ট অফ হীণ্ডিয়া 
(১৮৪৮--১৯৩৯ ), পৃ ২-৩। 

২। মরাল আযঞণ্ড মেটেরিয়াল প্রগ্রেস রিপোর্ট (১৯৩০-৩১ )। 

৩। বোম্বাই £ ীফনাম্সিয়াল প্রাসাঁডংস (মার্চ ১৮৬৫); এ 
ছাড়াও গ্রবীণবাগ”, 'ব্রাটশ ট্রেড আ্যাপ্ড 'দ ওপোঁনং অফ চায়না, 


১৯১৫১ । 
্ি। সেন (সম্পাদিত )এড মণ্ড বাক অন ইগ্ডিয়ান ইকনমি,, 
১৯১৬৯, প.--১০। , 
৫ | চৌধুরী, গ্রোথ অফ কমাঁশয়াল এাগ্রকালচার ১৯৬৪, 
পৃ--৫&৮। 


৬। রয়াল কামশন অন ওপিয়াম, & খন্ড, চৌধুরী পৃরোল্িখিত 
পৃ--৭১। ১৮৯০ এ 'বহারে পাপ চাষের অধীন এলাকা 
ছল ৩৯ লক্ষ একর এবং বারাণসীতে ছিল ৩*৭ লক্ষ একর । 

৭। পালত, টেনসনস ইন বেঙ্গল রুরাল সোসাইটি (১৮৩০-৬০ ) 
১০৭৫, পৃ--১০৬ ১০৭। 

৮। লাঁলত মিন্র, 'হাঁষ্ট্র অফ ইশ্ডিগো ডিসটার বেশ্সেস, ১৯০৬ ; 
[মন্রের পিতা হলেন নঈল দর্পণের লেখক দীনবন্ধু মিত্র । 

৯। চোঁধুর+, পৃবেণলিখিত, পৃ--১২৫ 


১০। রিপোর্ট অফ ইণ্ডিগো কাঁমশন, মিনিটস অফ এডিডেন্স 
(১৮৬০) 
১১। এ । 


১২। এ, ১৮৩০ থেকে ১৮৫৯ পযন্ত £৯ টি খুন, আগ্নিসংযোগ, 
ডাকাত, লুণ্ঠন এবং এর ঘটনা ইডেন উল্লেখ করেন। 
ফার্ঠসন লক্ষ্য করেছিলেন যে নদীয়াতে নীল চাষ মোট জামর 
& শতাংশের বেশী দখল করে থাকেনি । 

১৪। এ । 

১৪। এ । 

১৫ । ইডেনের সাক্ষ্য । এ 

১৬ । মিত্র, পৃবেশল্লিখিত | 

১৭। ইডেনের সাক্ষ্য, পালিত এ উল্লিখিত,প,--১৪৭ । 


৭৮ 


১৮। 


১৪) 


২০। 
২১। 


| 


২৩ 


২৪। 
২৫। 


ক্৬ 


২৭। 
২৮। 


৯ । 
৩০ । 


ভারতে কাঁষ সম্পক" 


[গিরিশ মিশ্র, ইণ্ডিগো প্র্যাপ্টেসন অ্যান্ড দি আযাগ্োরয়ান 
রিলেসনস ইন চম্পারণ ; ইপ্ডিয়ান ইকনামক আযাণ্ড সোস্যাল 
হান্ট্র রিভিউ, ডিসেম্বর ১৯৬৬ ; এ ছাড়াও চৌধুরী পৃবো- 
লিখিত, পৃ--১৩৬-৩৭ । পালিত, প্বোল্লিখিত প.--১৫০ | 
কটন, হ্যাপ্ডবক অফ কমাশিয়াল ইনফরমেশন, ১৯২৪, পৃ 
১১৩, পাটের প্রধান ক্রেতারা ছিল ইংল্যান্ড, জার্মানী, আন্টরিয়া, 
আমেরিকা, ইটাল? এবং স্পেন। 

কটন, পূর্বোল্িখিত, প.৩০। 

উনিশ শতকে ব্রিটিশ ম্যানোঁজং এজেম্সি ফামণলি পাটের 
ব্যবসায়ে রতাঁছল, সেন, ইকনাঁমক পাঁলসি, পৃ--৯৬, ৯৭ 
দ্রষ্টব্য । 

ব্যানাজ, ক্যালকাটা আযাণ্ড ইট-স- হন্টার ল্যান্ড (১৮৩৩- 
১৯০০ ), ১৯৭৫, পৃ--১৯৬৫-৬৬ ; এ ছাড়াও টিমবাগণ ইন- 
ডাত্ট্রিয়াল আনট্রেপ্রোনয়র-সিপ্‌ আমং দি দ্রেঁডিং কাঁমিউনিটিস 
অফ ইন্ডিয়া ১৯৬৯ । 

বেঙ্গলী, ১১ই অক্টোবর ১৯০৮ । বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার 
অফ কমার্স এর কয়েকজন সদস্য ছিলেন পাটের ব্যবসায় । 
কটন, পুবোলিখিত, পৃ--১১১। 

মার্শদাবাদ, নদীয়া এবং ২৪ পরগণার ভিঁস্্িকট গেজেটিয়ারুস 
দুষ্টব্য । 

ভি আনষ্টে, ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট, এল, এস এস ও 
ম্যাঁলতে, পৃবেোলিখিত পৃ--২৮৮। আযান্টে লিখেছেন যে 
বিশ্বন্দা খণগ্রন্ততার সমস্যাকে তীর করেছিল । এই সময়ের 
জাম হস্তান্তরের বিষয়টি য় পাঁরচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে । 
মরাল আাণ্ড মেটেরিয়াল প্রগ্রেস রিপোর্ট (১৯৩২-৩৩)। 


১৯৩২-৩৪ এ বাঙলায় ফসল কাটার সময়ে পাটের মনপ্রতি দাম 
ছিল ঃ ঢাকায় ৩'৯ আনা ; ফাঁরদপুরে ৩:৪ আনা ; 
রাভশাহীতে ৩'৬ আনা; রঙ্গপুরে ৩৪ আনা , ২৪ পরগণায় 
৪ টাকা, বিপোর্ অফ দি সেন্ট্রাল জুট কাঁমাঁট (১৯৪০)। 

এ । 

[রিপোর্ট অফ বেঙ্গল জুট এনকোয়াঁর কামাটি (১৯৩৪) 


নদেশশকা ৭৯ 


৩১ | ছে্টেটস-ম্যান, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩ । ১৯২১ এর তুলনায় 
চালের দাম ৫০ শতাংশ কমে গিয়োছল। প্রধানত স্থানীয় 
ভোগের জন্য চাল উৎপন্ন করা হত, উ্চম'নের চাল, যা 'ছিল 
উৎপাদনের & শতাংশ, তার আমদান? প্রকৃতপক্ষে বন্ধ হয়ে 
গিয়েছিল । 

৩২। চ্টেটসম্যান, ৪ঠা এাপ্রল, ১৯৩৩ । 

৩৩। রিপেণট অফ 'দি বেঙ্গল জুট এনকোয়ারি কাঁমাটি (১৯৩৮), 
দ্বিতীয় খম্ড, ১৯৪১। 

৩৪। এ । 

৩৫ । এ, সাক্ষ্য এস কে দে, আা'ডিসনাল কালেকটর, ঢাকা । 

'৩৬ | এ, এভডে"্স অফ এম এম বসু, আই 1ীস এস, বস্‌ লিখে- 
1ছলেন যে চাষীরা প্রায়ই নিয়মমত পাট চাষ করে? জলপ্লাবিত 
অণ্চল পাটচাষের জন্য অধিকতর উপযোগী । 

৩৭। এ । গ্রাভিডেন্স অফ চেম্বার অফ কমার্স । 

৩৮। এ । 

৩৯। এ । 

5০1 রিপোর্ট অফ ইন্ডিয়ান সেপ্্রাল জুট কাঁমাঁটি (১৯৪০)। 

৪১ । চ্টেটসম্যান, ১৯৬ই এপ্রিল ১৯৩২ । এই পান্ুকা মিলমালিকদের 
“গলাকাটা প্রাতিযো।গিতায়'' গ্রব্ত হবার বিরুদ্ধে সাবধান 
করেছিল । 

৪২। জুট এনকোয়ারি (১৯৩৮) । এভিডেন্স অফ বেঙ্গল চেদ্বার | 

৪৩ | এ এভিডেন্স অফ 'দ ডিরেকটর অফ এগ্রিকালচার বাঙলা । 

8৪1 এ । এাঁভডেন্স অফ বেঙ্গল চেম্বার ও কমার্স আযাণ্ড মারোয়াড়ী 
চেম্বার অফ কমার্স । 

৪৫1 এ । 

৪৬। এ । 

৪৭1 এঁ। 

৪৮ । এঁ ॥ এভিডেন্স অফ 'ডাশ্দ্রিকট ম্যাজিস্ট্রেট, বগড়া । 

৪৯। এঁ। এভডেন্স অফ জুট বেলারস আযসোসিয়েসন । 

$০0। এ | 

$১। এ । 

&২। এ | 


৮০ 


৫৩ । 


৫৪ । 
৫৫ । 


৫৬ 


৫৭ 


৪০ 


৫০ 


৬০ 


৬১। 


৬২। 


ভারতে কৃষি সম্পর্ক 


এ। ১৯৩৮ এর ২৭শে জন ঢাকার রোটারী ক্লাবে পঠিত 
রচনা | 

এ 

এঁ। এভিডেন্স অফ মৌলভন আনোয়ার হোসেন, আযসিটান্ট 
রোঁজষ্ট্রার অফ কো-অপারেটিভ সোসাইটিস, রাজসাহী মালদা 
[ভিসন | 

রিপোর্ট অফ বেঙ্গল জুট এনকোয়ারি কাঁমিটি (১৯৩৮), ১ম 
খণ্ড, ১৯৪০, পৃ***581 

এ কামটি লক্ষ্য করেছিল যে পাট হল বাঙলার “একচেটিয়া 
অর্থকরণ ফসল”, যাঁদ পাটের সবচেয়ে ভাল দামের বিষয়টি 
প'ট উৎপাদকদের কাছে নিশ্চিত করতে হয় “তাহলে এর দাম 
“সরকারের দ্বারা নিয়ন্তিত হওয়া উচিত |, 

কটন, পুবেণোল্াখত, পৃ--১১৯। এছাড়াও মুশির্দাবাদ 
িন্ট্রিকট গেজেটিয়ার (১৯১১৪)। 

ভরদ্ধাজ লিখেছেন £ “অধিকাংশ প্রজা পশ্চিম বাউলায় বগশাদারখ 
বা ভাগচাষের ব্যবস্থায় পাট উৎপন্ন করে।” কে, ভরদাজের 
'প্রোডাকসন কণ্ডিসনস ইন হীণ্ডয়ান এগ্রকালচার ১৯৭৪, 
প. ৫৯ দ্রষ্টব্য । এটিকে মনে হয় একটি ঢালাও বিবৃতি । 
যে সমস্ত অণ্চলে ভাগচাষের ব্যবস্থা খুব ব্যাপক ছিল না সেই 
রকম মৃঁশ্দাবাদ এবং নদীয়াতে স্বাধীনতা পরবতণী কালে 
পাট চাষ স্তুতি লাভ করছে । 

সরকারণ 'রপোরটে ভাগচাষের ব্যবস্থায় পাট চাষের প্রসার সম্বন্ধে 
সাক্ষ্য খুব কমই আছে। যাহোক, এটি বাস্তব সত্য যে উত্তর 
বাংলায় একটি বড়ো অংশে বগা চাষ হত; পাটচাষের 
আওতাধীন এলাকা ১৯০১--০২ এ ২২,০০০ একর থেকে 
১৯১১--১২ তে প্রায় ৪০,০০০ একরে ব.দ্ধ পেয়েছিল এবং 
রায়তরাই পাট উৎপন্ন করত । ও ম্যালি, মুর্িদাবাদ, ১৯১৪। 
এইচ 1স কর, ব্িপো্" অন 'দি কালটিভেসন অফ আ্যান্ড ট্রেড 
ইন জুট ইন বেঙ্গল (১৮৭৩), বাঙলা তজ'মা ব্যানাজর লেখায় 
উদ্ধৃত করা হয়েছে, পৃবেলোখিত, পৃ--২০৭। 

এ, এ ছাড়াও ব্যানাজঁ, পৃবোশোলিখিত পৃ--৮৮-৯০। 


নিদেশশিকা ৮৯ 


৬৩ । রিপোর্ট অফ ভ্রুট এনকোয়াঁর কমিটি (১৯৩৩), ২য় খণ্ড, 

১৮৩৪। 

রিপোর্ট অফ জুট এনকোয়ারি কাঁমটি (১৯৩৩), ২য় খণ্ড, 

১৯৩৪ । 

৬৫ এ, এভিডেন্স অফ কেকে হাজরা । 

৬৬ । এ, এভিডেন্স অফ মৌলভাঁ তামজ-দ্দিন আহমেদ । 

৬৭। রিপোর্ট অফ জুট এনকোয়ারি কমিটি (১৯৩৮), ২য় খণ্ড, 
এভিডেন্স অফ বেঙ্গল চেম্বার আযাণ্ড ইণ্ডিয়ান মাংচেপ্টস 
চেম্বার | 

৬৮। এ । 

৬৯। এ । 

5091 এ । 

৭১ | রিপোর্ট অফ সেন্ট্রাল জুট কমিটি (১১5০), প.--১৪। 

৭২। রিপোর্ট অফ জুট এনকোয়ার কমিটি (১৯৩৮), এভডেল্স 
অফ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স । 

৭৩। এন সি চৌধুরখ, জুট ইন বেঙ্গল, ১৯০৮ । 

৭৪ িপোর্ট অফ জুট এনকোয়ার কমিটি (১৯৩৮)। এভিডেনস 

অফ ভিরেকটর অফ এগ্রিকালচার । বগুড়া কো-অপারেটিভ 

সেন্ট্রাল ব্যাঞ্কের ডেপুটি চেয়ারম্যান জাম খন্ডীকরণের 1দকে 
দ1) আকর্ষণ করেছিলেন । 

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আযসোিয়েসন দেখিয়োছিল যে পাটকলগুলি 

'অব্যবহার্য ও জীর্ণ হয়ে যাওয়া যন্ত্রপাতি” খুব কমই 

বদলাত, এবং বস্তর মুনাফা করত । 

রজত এবং রত্রা রায় লিখেছেন যে মহাজনী এবং বগপ্রথার 

উপর. প্রাতচ্ঠিত গ্রামের প্রধান গোহ্ঠীগুীলর বাজনৈতিক প্রভাব 

এবং অর্থনীতিক 'নিয়ন্দণের সঙ্গে ঘুস্ত ছিল “অপরিবর্তনশীল 
উৎপাদন ব্যবস্থা,» পাটের বাজারে একাঁদকে ছিল চাষীদের পাট 
আটকে রাখবার অক্ষমতা, অপর দিকে ছিল পাট ক্রেতাদের 
অসাধারণ শান্তশালী সংগঠন । “ডনামিকস অফ কাঁন্টানিউাঁট 
ইন র;রাল বেঙ্গল, ইকনামক আযাণ্ড সোস্যাল হান্দ্র 'র[ভিউ,” 
১০ম খণ্ড, ১৯৭৩ দ্রন্টব্য । মুখা্জ বলেছেন, পাটের বাণ্জ্য 
৬ 


৬৪ 


৭৫ 


৭৬ 


৮ 


ভারতে কৃষি সম্পর্ক 


থেকে লাভের বেশীর ভাগ চলে যায় পাটকলগুলির হাতে 
যাদের প্রাতনিধি রুপ্তানীতে নিষ্ান্ত ম্যানোজং এজেন্সি 
প্রতিষ্ঠানগঁল। মুখাজি" ইম্পারয়ালিজিম ইন এযাকসন 
থু এ মারক্যানাটলিষ্ট ফাংকসন।. এসেস ইন অনার অফ 
এস সি সরকার, ১৯৭৬ । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
বাণিজ্যিক কৃষির প্রসার ২ 


বাণাজ্যক কাঁষর বিস্তৃতির 'বষয়াঁট পরীক্ষা করার সময় বৈদেশিক 
বাঁণজ্যের বিষয়টি স্পন্ট হয়ে ওঠে । বৈদেশিক বাঁণজ্যের কল্যাণে 
তুলো একটি বাণিজ্যক ফসলে পরিণত হয়োছিল। ইউরোপের তুলোর চাঁহদা 
মেটাত প্রধানত আমেরিকা ও ভারুতবষ । গঠিত হওয়ার পর থেকেই 
বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স একর প্রাতি তুলা উৎপাদন করার গভীর আগ্রহ 
দেখয়েছিল ।১ ১৮৫০ এর দশকেই 'র্রাঁটশ পহাঁজর কছু অংশ ভারতীয় 
রেলে স্থানান্তরিত করা হয়োছল । রেল নির্মাণের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে 
নাগপুর, বেরার, গুজরাট ও দক্ষিণ মারাঠা অণ্চল থেকে তুলো ব্যবসায়ের 
'কেদ্দ্র কোলাবায় তুলো আনা হত। বাঙলায় আই জে এম এ 
পাট ব্যবসা নয়ন্্রণ করুত। বোম্বাইতে যদিও ব্রিটিশ ফামণগুলি 
বৈদোশক বাণজ্যের ক্ষেত্রে প্রভাবশালী স্থান দখল করেছিল তথাপি 
সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে ভারতণয় বাঁণকদের পহীজ এাগয়ে চলেছিল । 
গুজরাটি ও মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীরা 'ভ্রাটশ ফামণীলির কাহ থেকে 
তুলা কিনে পশ্চাতভূঁিতে ব্যবসা পাঁরচালনা করত ; বৈদেশিক প্রতিষ্ঞান 
গুলির মাধ্যমে তারা তুলো রপ্তানী করত ॥ পাশশরা বৈদোশক বাণিজ্যের 
সঙ্গে যুত্ত হয়োছিল এবং চীন ও ইংল্যাণ্ডে বাণিজ্যের কুঠি স্থাপন 
করোহিল ।২ ব্যবসা মারফৎ পাওয়া মূলধনের আধিকাংশই বদ্নশিন্পে 
পুনাবাঁনয়োগ করা হয়েছিল । ভারতীয় ম.লধনের দ্বানা গাঁঠিত সৃতাবস্ত্ 
শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তুলো চাষ একটি বড়ো উদ্দীপনা লাভ করেছিল 
এবং দেশের 'বাভল্ল অংশে বিশেষত বোম্বাই, গন্ধ, অধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, 
পাঞ্জাব এবং উত্তর প্রদেশে প্রসারিত হয়োছিল। যাঁদও তুলোর একটা 
সম্প্রসারণশীল আভ/স্তরশণ বাজার ছিল। এর একটা 'বড়ো রপ্তানী 
বাজারও ছিল । ১৯২০ দশকে ভারতবর্ষ থেকে রপ্তানবীকৃত কাঁচামালের 
৪১ শতাংশ ছিল তুলো ।৩ 

বোম্বাই থেকে রপ্তানীকৃত তুলোর সারণণ থেকে রেলের যুগ আসার 
আগে তুলোর ক্রমবদ্ধ'মান বাণিজ্যের পারমাণকে বোঝা যায় । তুলোর দাম 


৮৪ ভারতে কাঁষ সম্পর্ক 


ওঠানামা করছিল এবং একজন সমসাময়িক লেখক বলেছেন যে এটা “গ্রেট 
'ব্রটেন ও আমেরিকার আর্থিক বাজার এবং দই দেশের ব্যাঙ্কের কাজকর্মের” 
জন্য ঘটেছিল ।৪ যেখানে ভারতীয় তুলোর দাম ছিল এক পাউণ্ডে ১৫ 
পেন্স (উৎপাদনের কম খরচ প্রকাশ করে), 'লিভারপুলে তা বিক্রী হত 
৩৫ পেন্সে। যে বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত তা হল কৃষকরা 'বিশ্ব 
বাজারের সঙ্গে যান্ত হয়ে পড়োছিল, সে আর বাঁহজণগত থেকে 'বাচ্ছন্ন 
হয়ে রইল না। 


১৫ নং সারণণ 
তুলা রপ্তানী (১৮৪০ থেকে ৯৮৪৪) 
বহর ব্রিটেনে চঈনে পেন্সের হিপেবে 
পাউণ্ড পাউণ্ড পাউণ্ড প্রাতি গড় 
| দাম 
১৮৪০-৪১ ৮১,৫৮১,৬৮৮ ৩৩১,৭১১,০৪৯ ৩৪৯ 
১৮৪১-৪২ ১০৪,৭১৫,০৯১ ৪৭,৪০৯,৪৬৪ ৩০৯ 
১৯৮৪২-৪৩ ড৬৯,৮৩৯,৯১৪ ৭,৪859,৭88 ২৯ 
১৮৪৩-৪৪ ৯১,৭৮১,৮২৮ ৭৭,৫৫১,৪১০ ২'৮৩ 
১৮৪৪-৪৫  ৬২২৯৬,৯৫৪ ৬৮,৮১২,৮১৪ ২*৬২ 


উৎস £ বূম্ব কটন রিপোর্ট, ্যাক্টস, ভলন্যম ৩৬৬ 


১৮৫০ খতীন্টাব্দ থেকে মৃখ্য রপ্তানী দ্রব্য হিসেবে আঁফমের হ্ছান 
গ্রহণ করল তুলো । ১৮৫৩-৫৪ এবং ১৮৫৭-৫৮ খনীন্টাদব্দের মধ্যে 
বোম্বাই থেকে তুলো রপ্তানীর সাধারণ দাম ছিল ৩ কোটিরও বেশী ।৫ 
আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় (১৮৬১-৬৫) তুলো ব্যবসায়ে অভ্তপূবঁ 
তৈজীভাব দেখা গিয়োছল । ১৮৬৬ খনীষ্টাব্দ লিভারপুলে তুলোর দাম 
পাউণ্ড প্রতি ৮ থেকে ১৫ পেদ্সে বৃদ্ধি পেয়েছিল । ত্‌লো চাষের আওতা" 
ধন এলাকা ১৮৬০-৬১ ব্ল ১,০০২,১৯৬ একর থেকে ১৮৬৪-৬৫ খহীগ্টাব্দ 
২,১৭১,৮৮৮ একরে পরিণত হয়েছিল ।৬ বপয় এসোছিল ১৮৬৬ 
খতীষ্টব্দে যাবোম্বাইকে আঘাত করেছিল। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল যে কয়েক 
বছরের মধ্যেই বোম্বাই এই ধরণের বড়ো 'বপর্যয় কাটিয়ে উঠোছল। 
ভারতাঁয় ত্‌লো জাপানে নোতুন বাজার দেখতে পেয়োছল । ১৮৮০, 
খএীজ্টাব্দের দশকগুলিতে ভারত'ঁয় তৃূলো জাপানী তূলাকে স্থানচুাড 
করতে আরম্ত করল যার উৎপাদন দ্রুতভাবে কমাছল।৭ ইয়;রোপ ও 


বাণিজ্যক কাঁষর প্রসার ৮ 


জাপানে আরও তুলো রপ্তানী করে এবং বস্ত্রশিজ্পের কারখানা গড়ে তুলে 
বোম্বাই চরম 'বপর্যয় থেকে সরে আসতে পারল । ১৮৬৯ এ সয়েজ 
খাল উম্মত হল এবং ১৮৭৩ এ বোম্বাই পোর্ট ট্রান্ট তৈরী হল। ১৮৭৭ 
এর মধ্যে বোম্বাই প্রোসিডে"্সীর ৫১টি বস্ত্রশিজ্পের কারখানা গঠিত 
হয়োছল ।৮ 

এটা ভাবা ভূল যে আমেরিকার গ.হযুদ্ধের সময় তুলোর দর বৃদ্ধি 
সমস্ত শ্রেণীর কৃষষদের উপকার করেছিল ।৯ ছোট চাষীরা দাদন পেত 
ওয়াকারিয়া অথবা মহাজনদের কাছ থেকে এবং সম্ভবপর নিম্নদামে 
তাদের উৎপন্নকে জমা দিতে হত। ১৮৪১ এ দি বোম্বাই চেম্বার 
অফ কমার্স রিপোর্ট করেন যে ওয়াকারয়া ও গ্রামীণ বানয়ারা 
রায়তদের দাদন দিয়েছিল “যাতে তারা তুলোর বাঁজ বপন করতে 
পারে, এবং ধার্য দাম মেটাতে পারে, সবর্দাই ঘন ঘন তাদের ফসল পাকার 
আগেই এমন ফি কখনও বোনার আগেই কিনে [নিয়ে ।”১০ ফোরবেস 
রোয়লে ১৮৫৭ এ লিখোঁছলেন যে রায়তরা মহাজন বা তুলোর ব্যবসায়ীর 
কাছে নিঃসহায়ভাবে বন্ধনদশায় আবদ্ধ থাকত এবং তার উৎপাদিত তুলোকে 
1নয়তম দামে কিনে নেওয়া হত ।৯১ প্রায়ই দামের ওঠানামা দেখা যেত 
এবং দামের আনিয়ামত অবস্থাই ছিল ভারত?য় ত্‌ল্োর তুলনাম.লকভাবে 
সবম্প সরবরাহের বড়ো স্থায়ী কারণ ৮১২ রায়তদের সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় ছিল খাদ্যশস্যের উৎপাদন, তুলো গ্রাছ 
খুব নরম বলে প্রায়ই জন্মাত না এবং কৃষকদের মধ্যে সমস্ত 
ঝমক নিয়ে তুলো চাষের পরিবর্তে আখচাষেয় একটা প্রবণতা 'ছিল। 
কয়েক বছর ধরে একর প্রাতি উৎপাদন ছিল অঙ্গ, আমোরকায় 
যেখানে ২০০ থেকে ৩০০ পাউণ্ডের (একর প্রতি) সেখানে ভারতে ৬০ 
থেকে ৮০ পাউন্ড উৎপাদন ছিল ।৯৩ দাঁক্ষণাত্যে আমোরকান তুলো 
উৎপাদনের বিভিন্ন গুচেষ্টা ব্যর্থ লয়েছিল, তাবহাওয়ার শুভ্কতা প্রধান 
'কারণ বলে মনে হয় ।১৪ কৃষকরা ধণে ডুবে ছিল এবং নোতুন কারিগরণ 
পদ্ধাঁত গ্রহণ করার প্রবণতা তাদের মধ্যেই খুব কমই দেখা যেত । 

একজন সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শী পশ্চিম ভারতের তুলোর ব্যবসার 
হ্হবহ বর্ণনা দিয়েছেন, বণিকী মৃলধন তুলোর চাষে কিভাবে তার 
নিয়ন্ত্রণ প্রাতি্ঠা করোছিল-_-এ তথ্য তার বণ“নাতে স:স্পন্ট 

“স্বদেশে তুলার বিপুল অংশ উৎপন্ন হত যার পাঁরিমাণ 'ছিল 
৭৫,০০9০,009০ পাউপ্ড। এই তুলা গ্রামীণ বানিয়ার হাত থেকে 


৮৬ ভারতে কাঁষ সম্পকি 


বেম্বাই এজেপ্টদের কাছে যেত, যারা বর্ধার পরেই কেনার 
জন্য সেখানে আসত | তারা নাদ্ট সময়ে নিদিষ্ট পার্মাণ তুলোর 
সরবরাহের জন্য দালালদের কাছে টাকা দাদন রেখে দিত। 
এভাবে বানিয়া বা ব্যবসায়ীদের যে অর্থ অগ্রীম দেয়া হল, 
তাদের দ্বারা রায়তদের দাদন দেওয়া হত*'**সরকারণ রাজস্বের যে গুথম 
কান্ত রায়তদের কাছে দাবী করা হত। বাঁনিয়।রা সতক'ভাবে তার জন্য 
অপেক্ষা করে ; যখন যে চতুরভাবে তাবু তুলো কেনার আগ্রহকে গোপন 
রাখে এবং রায়তদের স্বাথ" দেখার ভান করে তখন তাকে সরকারী দেনা 
পরিশোধ করতে টাকা দাদন দেয়। এই বন্দোবস্তের পাঁরবর্তে চলতি 
বাজার দরের থেকে ১২ এমন 'কি ২ টাকা কমে তাকে ধার্য করা 'নাদর্ট 
পাঁরমাণ তুলো সরবরাহ করার একটা চু্তি রায়তের ওপর চায়ে দেয়*** 
বানয়ার সম্পৃণ মুনাফা ২৫ শতাংশে নিরাপদে গণনা করা যেতে পারে । 
'**এই ধরণের জিনিষ ব:হৎ পরিমাণে রায়তদের দারিদ্যুর জন্য ঘটে, যা 
একটি অনুকুল সুযোগ আসা পর্যন্ত ফসল ধরে রাখতে তাদের বাধা দেয় এবং 
এমন কি তোলার আগেই তুলো বিক্রী করতে তাদের বাধ্য করে, এবং এমন 
একাট দামে যা সময় এবং শ্রমের দিক থেকে উৎপাদককে লাভবান করে 
ভোলে না।?১৫ 

যাঁদও ছোট চাষীরা তুলোর ভন্য লাভজনক দাম পেত না তবুও 
বস্ত্র শিপ প্রসার সঙ্গে সঙ্গে তুলো চাষের আওতাধীন এলাকার পারমাণ 
বেড়েছিল। আপাতভাবে বড় বড় ভগ্বামী ও ধনী কৃষকরা তুলো চাষে 
আগ্রহী ছিল । ১৯২২-২৩ খতঙ্টাব্দের মধ্যে ভারতে বস্ত্র শিল্পের কার- 
খানা ছিল ২৮১1ট যার ২০০ টি ছিল বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে । ১৯১৬ 
১৭ খুচ্টাব্দে বস্ত্র দ্রব্যের আমদানী উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছিল থা 
ভারতণয় কারখানাগৃিতে উন্নত্র মানের সুতির কাপড় তৈরণ করায় উৎসাহ 
যুগিয়েছিল। শুক নীতিও বস্ত্র শিজ্পকে এক ধরণ্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা 
করেছিল । ১১১৭ এ বস্ত্রদ্বব্য ৮৭ শতাংশ সাধারন হারের শল্কের 
আওতায় এসোছল যখন “একসাইজ'' কর ৩:৫& শতাংশ হারের পুয়ানো 
স্তরে ছিল। ৯৯২১ এ আমদানীর সাধারন হার ১১ শতাংশে দাঁড়িয়োছিল। 
“কটন একসাইজ” ১৯২৫ এ শীতকালে হুগিত রাখা হয়েছিল এবং ১৯২৬ 
এ এই কর তুলে নেওয়া হল যখন বাজেট উদ্বৃত্ত হয়েছিল ।১৬ পরব 
সারণতে ১৯১৮ থেকে তুলো চাষের আওতাধঈন এলাকা এবং উৎপাঞ্চন 
সংষ্পষ্টভাবে প্রাঁতফালত । এটা তাৎপয্পৃণ যে বস্ত্র শিল্প সংরক্ষণ 


বাঁণাঁজ্যক কৃষির প্রসার ৮৪ 


পাওয়ার পর থেকে তুলো চাষের এলাকা বাদ্ধ পেয়োছল। ১৯২১-২২ 
খতছ্টাব্দের মন্দা শুরু হওয়ার পর চাষের এলাকার পাঁরমাণ কমে 
গিয়েছিল । 
৬নং সারণখ 
তুলো চাষের এলাকা এবং উৎপাদন (৪০০ পাউগ্ড তুলোর বেল ) 


( সিদ্ধ; ও অন্যান্য ভারতায় রাজ্য সহ বোম্বাই ) 


বছর এলাকা ( একর ) উৎপাদন 
১৯১১৮-১১৯ ৬,৬৭৮,০০০ ৮৩৬,০০০ 
১৯১৯-২০ ৬,৯৭০,০০০ ১,৭১৬,০০০ 
১৯২০-২১ * ৬১৭৫৫১০০০ ১,০৯৬,০০০ 
৯৯২১৯-২*, ৫১২৭৬,০০০ ৯১২২২২২১০০০ 
১৯২*-*২৩ ৫&,৮৪৭,০০০9 ১,৩৫১,০০০ 


উৎসঃ কটন পৃবোলিখিত, পৃ--১২৩ 


যেহেতু ব্রিটিশ শিম্পপাঁতরা দীর্ঘ আঁশের ভারতায় তুলার জন্য চেশ্চা- 
মোঁচ করত তাই উনিশ শতকের '"দ্বিতীয়াধে আমেরিকান তুলা উৎপাদনের 
জন্য পরীক্ষা নরাক্ষা চলতে লাগল । কিন্তু প্রধানত গুজরাটে ও দক্ষিণ 
ম/রাঠা অঞ্চলে দীর্ঘ আঁশের তুলা উৎপাদনে সাফল্য লাভ করা গিয়েছিল ; 
উত্তর গুজরাটে ৬/৮ থেকে ০/৮ ইণ্টি পর্যন্ত । ধোলেরা ভাতীয় তুলো 
উৎপন্ন হত এবং দাক্ষণ গুজরাটে ০/৮ ই্ির ক্রোচের তুলা 
উৎপন্ন হত।১৯৭ ১৯২৪ খিষ্টাব্দে ব্রোচের তুলা চাষের অধীন আনু- 
মানিক এলাকা ছিল ২'৪ মিলিয়ন একর খান্দেশ ও সিন্ধতে প্রধানত ছে।ট 
আঁশের তুলা উৎপন্ন হত । মধ্যপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদে, রাজপতানায় এবং 
আজমীর মারোয়াড়ে দীর্ঘ তাঁশের তলা খুব কমই উৎপন্ন হত ।১৮ 

১৯২১ খতীষ্টাব্দ থেকে পাঞ্জবেই আমেরিকান তুলো চাষের 
আওতাধীন এলাকা বদ্ধির একটা ঝোঁক দেখা গিয়োছিল। যাঁদও 
আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় থেকে তুলো চাষ উদ্দীপনা লাভ করেছিল, 
তথাপি প্রধানত ছোট আঁশের তুলো উৎপন্ন হত এবং আমেরিকান তুলো 
উৎপাদনের প্রচেষ্টা ব্যথ* হয়োছল । একমান্র ১৯২৭-২৮ ছাড়া ১৯২১ 
থেকে ১৯৩১ পযন্ত মধ্যবতর্ঁ সময়ে আবহাওয়ার পারছ্ছিতি অনুকুল 
ছিল; এ সময়ে তুলো চাষের এলাকা বুদ্ধি পেয়োছিল।১৯ এখন আমরা 
দেখতে পাব যে জলঙেচ ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য অগ্রগাতি এনে দিয়েছিল ॥ 


৮৮ ভারতে কৃষি সম্পক" 


৭$ শতাংশ তুলো ক্ষেত জলসেচের আওতাভুক্ত ছিল। আমেরিকান 
তুলোর জন/ উচ্চস্তরের শ্রম নিয়োগ এবং একর প্রতি উচু হারে নগদ টাকা 
প্রয়োজন হত ; কিন্তু দেশী তুলোর উৎপা?নে খরচ ছিল কম। 

পরবত+” সারণীতে দেখা যায়, আমেরিকান তুলোর তুলনায় দেশনী 
তুলোর চাষ বহত্তর। তথাপি ১৯২২ থেকে আমেরিকান তুলা চাষের 
এলাকা উল্লেখযোগ্যভাবে বদ্ধ পেয়েছিল । 


উৎস ঃ 


১৭নং সারণী 
পাঞ্জাবে তুলা চাষের এলাকা (১৯১২-১৩ থেকে ১৯৩০-৩১) 
( একর ) 
বছর দেশশতুলা আমেরিকান তুলা 

(১৯) (২) (৩) 
১৯০১-০২ ১,০৮০,২০০ ২ 
১৯৯২-১৩ ১,৪৪২,৯২৯ -- 
১৯১৩-১৪ ১,৮২৬,৪৫০ রি 
১৯১৪-১৫ ১,৬৮৭,৭৬৩ -- 
১৯১৫-১৬ ৮২৬,৫০৪ - 
১৯১৬-১৭ ১,০৬৪.৫৮৯ _ 
১৯১৭-১৮ ১,৬৪২,৫৫৫ -- 
১৯১৮-১৯ ১,৪১৭,৯৯৬ -_ 
১৯১৯-২০ ২,০৭০,৫২৭ ০০ 
১৯২০-২১ ১,৯৫৭,০১৬ - 
১৯২১-২২ ৭8৭,8৬৪ ৪০১,৩৮১ 
১৯২২-২৩ ৮৯০,২০০ ৩৮২,৮৬১ 
১৯২৩-২৪ ৯১১১৪৫৬১৮১৫ ৬০৩,৫৯৯ 
১৯২৪-২৫ ১,৩৬২,০০২ ৯৬৪,৩৩৩ 
১৯২৫-২৬ ১,৫৫৪,৬৭৫ ১,১৪৭,৭৭৯ 
১৯২৬-২৭ ১,৩৮৯,৪৬৫ ১,১৩৪,২৫৩ 
১৯২৭-২৮ ১,০৯১,১২০ ৭৫০,৩৩০ 
১৯১২৮-২৯ ১,৫৩৪,৫৪১ ৯৭৪,৩৭০ 
১৯২৯-৩০ ১,৪০২,৬৫৫ ৮৫০,৮৭৬ 
১৯৩০-৩১ ১,৩২৭,৫৩৪ ৮৩৬,৭০৫ 


সেন্নাস অফ ইগ্ডিয়া পাঞ্জাব, ১৯৩১ 


'বাঁণাঁজাক কীষর প্রসার ৮৯ 


লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে বাণিজ্যিক কৃষির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উৎকৃষ্ট 
কারিগরী পদ্ধাত ্লমশই জনপ্রিয় হচ্ছিল। ১৯২১ এর আগে 'রঙ্গণশাঁল' 
চাষীরা খুব কমই নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত।, ১৯২১ খেম্টায্দ 
থেকে ১৯৩১ খহবষ্টাব্দের মধ্যে নোতুন সরঞ্জাম ব্যবহৃত হচ্ছিল । আধকাংশ 
জেলাগুলিতে পুরানো পাঁশিয়ান চাকার বদলে লোহার চাকা ব্যবহৃত 
হয়োছিল ; ৬,৬৫৮টি মেম্টন লাঙল, ১২,২১১ট শস্য কাটার যল্; 
১৭৮টি মাটি কাটার যদ্ত্র ১৯৩০ খএঙ্টাব্দে বিক্ণ হয়েছিল ॥। বহু জেলায় 
ছোট ছোট কারখানা গাঁজয়ে উঠল ; দষ্টান্তস্বরূপ, গুরুদাপপূর জেলায় 
ছিল ২১টি লোহার ফাউীপ্ড্রি যা 'বাভন্ন ধরণের সরঞ্জাম তৈরশ করত। 
১৯৩০ খীম্টাব্দে বদেশে তৈরী “প্রায় ৫,০০০ কৃষি যন্ধপাঁতি বিকী 
হয়োছল | মন্দা শুর হওয়ার পর্যন্ত রাসায়নিক সারের ব্যবহার রুমশ 
বৃদ্ধ পাচ্ছিল ।২০ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, কেবলমান্র বড়ো 
ভূস্বামণ ও ধনীকৃষকরা নোতুন যন্ত্রপাতি ওসার কিনতে পারত । তাৎপর্ষের 
বিষয় হল এই সব শ্রেণীর মানুষের আচরণের ধরণ যা যাদের নোতুন পদ্ধাত 
গ্রহণের একটা ঝোঁক ছিল । ্‌ 

১৮৯১ থেকে ১৯৪৭ খুখষ্টাব্দ পযন্ত 'রিনের কৃষির গাঁতপ্রকতি 
সম্পর্কে গবেষণা আমাদের বন্তব্যকে সমর্থন করে। গম এবং তুলো 
ছিল পাঞ্জাবের প্রধান ফসল । ব্রনের গবেষণায় দেখা যায় যে তুলোর 
“উৎপাদন “এই সময়ে একর প্রাত দ্রুত বদ্ধ পাঁচ্ছিল।” কারিগরী 
সংক্রান্ত পরিবর্তন যে রাজ্যে সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল তা হল পাঞজাব। 
১৯৩১ খহীছ্টাব্দে ১২ট গ্রাম পরণক্ষা করে দেখা গিয়েছিল যে ৯টি জেলা 
উন্নত বীজ 'নয়ে চাষের পরীক্ষা করেছিল ; ১৯৩৮-৩৯ খীম্টাব্দে 
উন্নত বীঁজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা গিয়েছিল যার ফলে 
একর প্রতি উৎপাদন যথেন্ট বদ্ধি পেয়েছিল । একর প্রাতি উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে জলসেচের প্রভাবের ওপর '্রিন বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন ; আঁধকাংশ 
“অতিরিন্ত সেচযান্ত জমি"? ছিল পাঞ্জাবে ।২১ 

আমরা সংক্ষেপে পাঞ্জাবে জলসেচের অগ্রগাতি সম্পর্কে পযণলোচনা 
করব । সরকারী খালসণ্ূহ ছিল সেচের সবচেয়ে গুরুত্বপণ উৎস। ১৮৮৭- 
৮৮ খীন্টাব্দে ২*৩ মিলিয়ন একর জমিতে খালগালর মাধ্যমে জলসেচ করা 
হয়েছিল। নিয় চেনাব খাল উন্মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৯০০-১৯০১ 
খীণ্টাব্দে খালের দ্বারা সেচভুকত জমি ৬ মিলিয়নে দাঁড়য়েছিল । ১৯১১- 
২০ ব্র দশকে ট্রিপল ক্যানাল পরিকল্পনা সম্পৃণ“ হয়োছল এবং খু'লের 


৯০ ভারতে কৃষি সম্পক" 


দ্বারা জলসেচভুন্ত জমির পারাঁধ ছিল ১০ মিলিয়ন একর । এরপর এল 
শতদ্ু উপত্যকা পরিকল্পনা এবং খালের দ্বারা জলসেচভুন্ত জমি ১৯২৯-৩০ 
খনীষ্টাব্দে ১২৪ মিলিয়ন একরে দাঁড়য়োছল । খাল ছাড়াও ভূষ্বামীদের 
স্বতগ্ঘরভাবে বা দলগতভাবে কুয়ো ছিল । ১৯২০ র দশকগহালতে ই'দারা 
বা বাঁধানো কুয়ো তৈরী করা হল। ১৯৩০ খহষ্টাব্দে প্রাতি ১,০০০ 
একরে ২৬২ একর জমিতে কুয়োর দ্বারা জলসেচ করা হত ।২২ 

উত্তর প্রদেশে জলসেচের জন্য বিপূল পাঁরিমাণে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বনপা 
হলেও তুলোর চাষের সামান্যই উন্নতি হয়োছিল। স্বম্পায়তন এলাকাতে 
দার্ঘ আঁশের তুলো জন্মাত । মথুরাতে ১৮৭০ এর দশকগুলিতে তুলো 
চাষে উন্নীতি হয়োছল ॥ এখানে চাষীরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আম 
পেত “ফসলের জন্য এমন কি ফসল কাটার আগেই 1”, 

হুইটকোম্ব আমাদের বলেছেন তুলা চাষের আওতাধীন এলাকার 
প্রসার প্রদেশে উৎপন্ন তুলার জন্য “যে সব বাজার ছিল তার অস্ছিরতার", 
দ্বারা ব্যাহত হয়োছল ।২৩ যা আমাদের বলা দরকার তা হল উত্তর প্রদেশে 
১৫ টি তুলার কারখানা ছিল এবং ১৯২২-২৩ খনষ্টাব্দে যে পাঁচ বছর 
পূর্ণ হয়েছে সেই পর্বে তুলা চাষের আওতাধীন জাঁম ছিল ৯৪১,০০০ 
একর ; তুলার প্রধান এলাকাগযলি ছিল বুলান্দশহর, মথুরা, আলিগড় 
এবং আগ্রা জেলা । যেখানে খালসেচভুস্ত এলাকায় আমোকিকান তুলা 
উৎপন্ন হত, তা ইল ঝানপুর ২৪ ১৯৩০ এর দশকগজিতে তুলা চাষের 
আওতাধখন জামির পাঁরমাণ দ্রুত কমতে লাগল ; কারণ এ সময়ে চাষীরা 
ইক্ষু চাষ বাড়াতে আগ্রহ হয়েছিল । 

মাদ্রাজে উনিশ শতকে তুলো চাষের বিস্ততি ঘটেছিল । মদ্রাজ বন্দর 
তুলো রপ্তানী করার সুযোগ সুবিধা দিয়েছিল । মারোয়াড়ী ও গুজরাট 
দের মতো চৌটয়াররাও বাণিজ্য ও ব্যাঁঙ্কং ব্যবসায় সক্রিয় ?ছিল ; 1সংহল 
ও ব্রক্গদেশে তাদের কম্ধারা প্রসারিত ছিল । অন্যান্য গোম্তঠীর সঙ্গে 
তারা তুলোর কারখানা তৈরশ করোছল ; তুলোর কারখানা গড়ে ওঠার 
ফলে তুলো চাষও প্রসারিত হয়েছিল। পাঞ্জাবের মতো মাদ্রাজেও দীর্ঘ 
আঁশের তুলো উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন বঙ্ধোছিল। ০/৮ 
থেকে ১ ইণ্চি মাপের কাম্বোিয়া জাতের বীজ ১৯০৫ এ সরাসাঁর কাস্বো- 
ডিয়া থেকে পাওয়া গিয়েছিল; এবং এই বীজের তুলো প্রধানত ন্রিচিনো- 
পল্লী, কোয়েম্বাটুর, এবং মাদুরায় জলসেচয)ন্ত এলাকায় উৎপন্ন হত 
ক.ধাবভাগের দ্বারা 'নর্বাচিত 'তিম্বেভেলী এবং কারুনগামি জাতের, 


বাণিাঁজ্যক ক.ষর প্রসার ৯৯ 


বাঁজ থেকে ফসল হত তিম্নেভেলী, র।মনাদ এবং মাদুরার কৃষ্মৃত্তিকা 
অণ্লে । উত্তর, পশ্চিম এবং কোকনাদে ল্যাংকাশায়ারের সংজ্ঞা অনুযায়ণ 
লম্বা আঁশের তুলো উৎপন্ন হত এবং একটা বড়ো কৃষিক্ষেত্র জুড়ে এদের 
চাষ হত। ২৫ পরব সারণশীতে দেখা যায়, তুলো চাষের এলাকার 
হাস বৃদ্ধি ঘটেছিল। ১৯২২-২৩ যে পাঁচ বছর শেষ হয়েছে সেই পাঁচ 
বছরে মাদ্রাজ প্রেসিডেশ্সিতে তুলো চাষের এলাকা ছিল গড়ে ২,৩৬৪,০০০ 
একর। ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ এর মধ্যে তুলো চাষের এলাকা উল্লেখযোগ্য 
ভাবে বৃদ্ধি পেয়োছল ; মন্দা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুলো চাষের 
এলাকা এবং তুলো রপ্তানীর ক্ষেত্রে বড়ো রকমের হাস দেখা গিয়েছিল । 


১৪৮নং সারণণ 
মাদ্রাজে তুলোর চাষ ( ১৯২১-৩১) 
বছর তুলো চাষের এলাকা কাঁচা তুলোর রপ্তানী 
(এবর) (টনের হিসাব) 

(১) (২) (৩) 
১৯২১-২২ ১,৭৮২,৯৮১ | ১৭,৮০৭ 
১৯২২-২৩ ২,৩২২,৯২৮ ৯৭,০৯৮ 
১৯২৩-২৪ ২,৬৩১,৬২১ ২৬,৫০০ 
১৯২৪-২৫ ২১৯০৩১৪৮৮ ৩৭,৭২২ 
১৯২৫-২৬ ২,৯২০,৭৪৩ ৫৬,৬২২ 
১৯২৬-২৭ *₹১০০১৩,৬৮৮ "২৭,৬৯৩ 
১৯২৭-২৮ ২,০৯৯,৭১৮ ২২,৬৬৮ 
১৯২৮-২৯ ২,৪৬৪,৭৭৫ ২৯,০৭৪ 
১৯২৯-৩০ ২,৪৭৬,৬৬৩ ৪১,৯২২ 
১৯৩০-৩১ ২,০৪১,২৮৪ ২১,১৬৭ 


উৎসঃ সেনসাস অফ ইশ্ডিয়া, মাদ্রাজ, ১৯৩১ । 

মনে হয়, জলসেচ ব্যবস্থা মাদ্ু জের বাঁণাঁজাযক কাঁধ্র ব.দ্ধির ওপর 
যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল । আমরা দেখব, কয়েক বছর «রে জলসেচের 
জন্য সরকার খবরচ ক্রমশঃ বদ্ধ পাচ্ছিল। ১৯৩১ খুশষ্টাব্দে €থম 
ফসলের অধীন জলসেচেভুত্ত জাম ছিল &,৮৯৯,৯০৭ একর এবং দ্বিতীয় 
ফসলের অধীন জলসেচতুন্ত জমির পরিমাণ ছিল ১,২২০,০৬৬ একর । 
গোদাবরা, কষ্ঝা ও কাবেরা নদীকে ব্যবহার করে যে জঙসেচ ব্যবচ্ছা, ছিল, 


৯২ ভারতে কাঁষ জম্প 


সেই ব্যবস্থার ফলে সেচভুন্ত চাষের এলাকা বুদ্ধি পেয়েছিল ।২৬ তারপর 
মেট্ুর পারকম্পনা কাষকরণ হল। িজাগাপত্তম, সালেম, 'ভ্রিচিনোপলাী 
এবং রামনাদে জলসেচ ব্যবস্থা ছিল দুর্বল । এটা লক্ষা করা দরকার যে 
এইসব জেলাগল থেকে বড় রকমের বাঁহগমন ঘটেছিল ।২৭ 

জলসেচ ব্যবস্থার বিকাশ সাধন ছাড়াও সব্রকার উন্নত বীজ ও কৃষির 
সরঞ্জামের ব্যবহারকে জনাপ্রয় করার চেষ্টা ককটেছিলেন। বর্তমান শতকের 
প্রথম দিকে আলফ্রেড চ্যাটারটন ““পায়োনশয়ার কারখানাগুলির” আন্দোলন 
শুর করেন এবং অয়েল হীঞ্জন ও ইরিগেশন পাম্পের ব্যবহার সম্পকে 
এক প্রদশনণর ব্যবস্থা করেন ।২৮ সরকার কোয়েম্বাটুর ও প্রেসিডেন্সীর 
অন্যান্য অংশে গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেন যার ফলে উচ্চ ফলনশীল 
বীজের ধান, তুলো এবং বাদাম উৎপাদন সাফল্য লাভ করে। ১৯২০ 
খহীষ্টাব্দের দশকগুীলতে কৃষকদের মধ্যে লোহার লাঙল জনীপ্রয় হচ্ছিল। 
১৯১৯ এর মাদ্রাজ কট ও রোগ আইন (29515 00 [01559585 /১০1) 
অনুসারে বলা হয়েছিল যে ঘোষিত জেলাগুলিতে তুলো গাছের চারা 
উপড়ে ফেলা উাঁচৎ যাতে কীট পতঙ্গ অনাহারে থাকতে পারে ।২৯ মনে 
হয়, কষক জনগণ প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করার মতো 
অবস্থায় ছিল না। কৃষকদের দারিদ্রযই ছিল প্রধান সমস্যা । আপাতভাবে, 
বড়ো ভূষ্বামী এবং ধনী কষকদেরই শুধুমাত্র প্রাকতিক ও রাসায়নিক সার 
ব্যবহার করার মতো সঙ্গীত 'ছিল। ১৯২৭ এ কৃষি পরিচালক রিপোর্ট 
করেন £ 

“ব্যাপকভাবে প্রাকৃতিক সার ব্যবহার করার প্রধান অসাবধা ছিল তার 
থরচ। সাম্প্রতিক বছরগনুলিতে এটা এত বদ্ধ পেয়েছে যে অনেকক্ষেত্রে 
তা ব্যবহার করা আর লাভজনক থাকেনি'*কীত্রম সারের ব্যবহার বদ্ধ 
পাচ্ছে কিন্তু আবার এটিও প্রধানত খরচের প্রশ্ন। সাম্প্রতিক কালে দাম 
কমানো হয়েছে এবং আজকাল এই প্রেসিডেন্সীতে সালফেট বিপুল 
পারমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে সার ব্যবহারের মাধ্যমে মৃনাফাকে নিশ্চিত করার 
জন্য যাঁদ সারের দামকে যথেম্ট পারমাণ কমানো যায় তাহলে তা ব্যবহারের 
জন্য কৃষককে রাজা করাতে বিশেষ কোন অসবিধা থাকে না।৮৩০ 


বিশ্বব্াপণী মন্দা 


১৯২৯ খহভ্টাব্দ থেকে বিশ্বব্যাপী মন্দা শুর; হলেও এর ফলাফল 
ভারতীয় অর্থনীতিতে স্পম্ট হয়েছিল ১৯৩০ খএেছ্টাব্দ থেকে। 


ধবশ্বব্যাপর মন্দা ৯৩ 


১৯৩০ এর ফেব্রুয়ারীতে সরকারের কাছে ইশ্ডিয়ান মাচেণ্টস চেম্বার এক- 
স্মারকালপিতে বলেছিলেন যে “ব্যবসা বাণজ্য অচল অবস্থায় ছিল” 
এবং বস্্রশিঞ্জে “ধংস হয়ে যাওয়ার আসন্ন বিপদেশ্র মধ্যে রয়েছে। ৩১ 
মন্দা বিদেশ দ্রব্য বজণনের জাতীয় আন্দোলনের সমকালগন ছিল 
স্পষ্টতই যে ভারতায় বাঁণকরা ম্যাণ্ডেষ্টারের উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহার করত, 
তারা সুখী ছল না!।৩২ বাস্তকিকই পারিচ্থিতি ছিল আনিশ্চিত।, 
বস্ধমশিষ্পের অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । ১৯৩৩ এর 
১লা ফেব্রুয়ারী ই. ডি সাসুন গোষ্ঠীর ৯ট কারখানা” “'পিরবতণ মাসের 
কোন সময়ে বন্ধ করে দেওয়ার” সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল ।৩৩ ৪ঠা ফেব্রুয়ার+ 
বোম্বাইর আরও চারটি কারখানা বন্ধু করার "সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল।৩৪ 
১৯শে এপ্রল গোয়ালয়র কারখানা নৈশ বিভাগ বন্ধ করে দেওয়ার 
সিদ্ধান্ত নাল যার ফলে ২,০০০ শ্রামক বেকারে পাঁরণত হল ৩৫ 
২রা এীপ্রল আমেদাবাদ গুদামে মজুদ ছিল ১৩,০০০ বেল।৩৬ ২০শে এীগ্ুল 
আমেদাবাদ 'মল মালিক সমিতির সভাপাঁতি চমনলাল গিরধারীলাল 
লক্ষ্মণ কারখানা সহ আমেদাবাদের দুটি কারখানা বন্ধ করার “সম্ধান্ত 
ঘোষণা করেন 1৩৭ ২৪শে এগ্ুল নাগপ:রের মডেল কারখানার কর্তৃপক্ষ 
এক বিজ্ঞাপ্ত জার করলেন যে আবক্লীত মাল জমে থাকার জন্য ১লা জন 
থেকে কারখানাগুল বন্ধ করে দেওয়া হবে 1৩৮ ইলা মে টাটা কারখানা, 
নিউ চায়না কারখানা বন্ধের বিজ্ঞাপ্ত জারী করা হল। 'ফানকস বারখান। 
হুর করেন “সপ্তাহে [তিনাঁদন কারখানাগুলকে 'নাদ্বয় রাখতে 1৮৩৯ 
৩রা মে টাইমস অফ হীণ্ডিয়া রিপোর্ট কবে নে “বাণিজ্যে মন্দার জন্য” 
ব্র্যাডবারী, মুন, করিমভয় এবং কেসেন্ট কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল 
এবং বোম্বাইর আরও পাঁচাঁট কারখানা বন্ধ করা চির করেছিল, যার ফলে 
৭,০০০ শ্রামক বেকারে পাঁরণত হত ।৪০ ১৭ই ভ্রন বোম্বাইয়ের আ্যাটলাস 
কারখানা প্রকাশ্য নীলামে ব্যাক অব হইণ্ডায়ার কাছে 'বক্রী হয়ে যায় 1৪১ 
একক রপ্তানী পণ্য হিসেবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তলা, কিন্তু 
তুলার মূল্য ১৯৩১--৩২ এ ২৩৪৫ লক্ষ থেকে ৯৯৩৩ এ ২০"৩৭ লক্ষতে 
দাঁড়িয়েছিল ।৪২ ১৯১৩২ এর ৩০শে এপ্রল স্টেটসম্যান পত্রিকা বিপোটণ 
করেন যে “রপ্তানী বাণিজ্য ছিল মুমষ21৮৪৩ যেহেতু কারখানাগূিল 
ভারতীয় তুলার মাত্র ৫০ শতাংশ ব্যবহার করত, বিদেশশ বাজারের 
বিপর্যয় ব্যবসায়খঈদের এবং উৎপাদকদেরও সাংঘাঠতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
করোছিল। কাঁচা তলোর দাম যুদ্ধপূর্ব দামন্তরের নীচে নেমে গিয়েছিল 


৯৪ ভারতে কৃষি সম্পক 


যদিও কৃষকদের উৎপাদনের চড়া খরচ এবং রেলের মাল পাঁরবহনের 
বাঁদ্ধত ভাড়া বহন করতে হয়োহল | ব্রিটেনে তুলা রপ্তানী দারুণভাবে 
কমে যাওয়াতে ভারতে বাণজ্যরও ব্রিটিশ ফামণগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হল। 
বিবয়াঁট পার্লামেণ্টে তোলা হয়োছল । 'িন্তু ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় তুলা 
আঁবক পাঁরমাণে ?কনবার গ্যারাশ্টি দিতে অসম্মত হল 1৪5 সৌভাগ্যবশত 
জাপান বিপুল পাঁরমাণে ভারতীয় তূলো ক্লয় করতে থাকে । দাম কমে 
গেলে তুলো চাষের জাঁমও ক্রমাগত কমে যেতে লাগল । 


১৯নং সারণী 

তুলো উৎপাদন 

(১৯২৭-৩৪) 
বছরু এলাকা একর প্রাতি উৎপাদন গড় দাম 
(১০০০ একে) (পাউণ্ডে) প্ণ্সে 
১৯২৭-২৮ ২৪,৭৬১ ৯৬ ৯১০২১ 
১৯২৮-২৯ ২৭,০৫৩ ৮৬ ৮০৩ 
১৯২৯-৩০ ২৫,৯২২ ৭৯১ ৬*৩৯ 
১৯৩০-৩১ ২৩,৬১৬ ৮২ ৪*0৪ 
১৯৩১-৩২ "২৩,৭০০ এনএ এনএ 
১৯৩২-৩৩ ২ ২২:৫০০ এন.এ এন.এ 
১৯৩৩-৩৪ ২৩,৮০০ এন.এ এন.এ 


উৎস ঃ মরাল আ্যাণ্ড মেটেরিয়াল প্রশ্নেস রিপোর্ট, ১৯৩৩-৩৪, এছাড়াও 
আযনহয়াল রিপোর্ট অফ ইন্ডিয়ান মাচেন্টস চেম্বার, ১৯৩১। 


১৯৩১-৪১ এর দশকে অপ্রাতিহত ভাবে মন্দা চলতে থাকে এবং কাষি- 
পণ্যের দাম ছিল কম। পরবত্ সারণশতে দেখা যায় ঠ্রটেনে তুলা রপ্তানী 
কমে এলেও জাপান ভারতীয় তুলোর প্রধান বিক্রেতা 1হসেবে রয়ে গেল । 
১৯৩৭ খতীছটব্দে চীন জাপান যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাপানে তলো 
রন্টানশ উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে গেল । দি ইণ্ডিয়ান মাচেণ্টস চেম্বার 
এর চেয়ারম্যান দামের নিম্নগাতির প্রাত দষ্টি আকর্ষণ করে বলোছিলেন £ 
“তুলোর জন্য বর্তমানে যে দাম পাওয়া যানে তা চাষীরা যে শ্রম, মজুরী 
এবং অথ“ নিয়োগ করছে তার যথাথ 'বাঁনিময় নয় 15৫ 


বশ্বব্যাপখ মন্দা ৯৫ 


২০নং সারণ+ 


কাঁচা তুলোর রপ্তানী (১৯৩৪-৪০) 
(৪০০ পাউণ্ডের ওজনের ১০০০ বেল) 


বছর যণ্ত্ুরাজ্য জাপান 
১৯১৩৩-৩৪ ৩৪২ ১,০২২ 
১৯৩৪-৩৫ ৩৪৭ ২,০১১ 
৯৯০৩৫৬-৩৬ ৪৫৬ ১৭৬৯ 
১৯৩৬-৩৭ ৬১০ ২,৩৩৪ 
১৯৩৭-৩৮ ৩৯ ১,৩৫১ 
১৯৩৮-৩৯ ৪১১ ৯,২১৯ 
১৯৩৯-৪০9 ৪৭৩ ১,০৬৬ 


উংস ঃ রিভিউ অফ 'দি ট্রেড অফ ইণ্ডিয়া, ১৯৩৩-৪০, এ ছাড়াও 
আযানুয়াল রিপোর্ট অফ ইণ্ডিয়ান মাচেন্টস চেম্বার ১৯৩৭-৩৮। 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় বাজার বন্ধ হয়ে 
গেল এবং ইগ্ডিয়ান মাচেন্টস চেম্বার “মজুদ মাল ব.দ্ধির” অভিযোগ 
জানান। ছোট আঁশের তুলোর চাহদা সাংঘাতকভাবে পড়ে গিয়েছিল । 
এই পারিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে সেন্ট্রাল কটন কাঁমাঁট তুলো চাষের জাম 
সঞ্চকোচনের ব্যবস্থা করল । ১৯৪২ খুষ্টাব্দে রহ্ষদেশ থেকে শস্য আমদানী 
বন্ধ হয়ে গেলে 'আরও খাদ্য উৎপাদন কর” প্রচারাঁভষান শুরু হল 
এবং ছোট আশের তুলোর চাষের ওপর বাধ্যতামূলক সত্কোচন বলবৎ করা 
হল।৪৬ দণষ্টান্তস্বরূপ মাদ্রাজে ১১95-৪৫ এ তুলোচাষের জাম ২৬ শতাংশ 
কমানো হলো ।8৭ ১৯৪৩ এ সরকার তলোর সব্বেণচ্চ দাম বেধে দিলেন, 
মাচেণ্টস চেম্বারের মতে যা পাঠ পরিকম্পিত 'কারখানার মালিকদের যৃত্ত 
সঙ্গত হারে ত্‌লো সরবরাহ করার জন্য পরিকাষ্পত হয়োছিল ৪৮ 
মাচেণ্টস চেম্বার উৎপাদনের উধ্যমুখী খরচের দিকে দৃম্টি আকষণণ করে- 
[ছিল এবং যে কৃষকদের যাঁড়, কৃষির সরঞ্জাম এবং ভোগপণ্যের জন্য চড়া 
দাম দিতে হত তাদের স্বার্থে জোরালোভাবে তুলোর নিম্নতম দাম 
1নাদম্টকরণের সুপারিশ করোছলেন ।৪৯ দূর্বোধ ব্যাপারে হল লাভজনক 
দাম না পাওয়া সত্তেও চাষীরা তুলো উৎপাদন করত। এ প্রশ্নাট তোলা 
যেতে পারে যে তুলো উৎপাদনে ধন কৃষকদের স্বার্থ জাঁড়ত ছিল কি না। 


৯৬ ভারতে কায সম্পক 


উৎপাদনের অবস্থা 


তূলো উৎপাদনকারশদের মধ্যে সমস্ত শ্রেণীর কষকরাই ছিল। 
বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং যযুন্তপ্রদেশে ছোট কৃষকরা ব্যবসায় ও মহাজনদের কাছ 
থেকে দাদন বা আঁগ্রম পেত এবং তাদের উৎপাদনের একটি বড়ো অংশ 
চলতি বাজার দরের চেয়ে কম দামে দিয়ে দিত। প্ররুতপক্ষে, কৃষকদের উৎপন্ন 
ফসলের একাংশ গ্রাস করার একটা কোঁক ব্যবসায়ী ও মহাজনদের ছিল । 
তূলোর ব্যবসায়ে বৃণক ও মহাজনদের পঞ্াজ একটি প্রভাবশালী চ্ছান 
দখল করেছিল এবং তৃূলোর দরবদ্ধির দ্বারা উপকৃত হয়েছিল । বাংলায় 
আই জে এম এ পাটের নিয়তম দাম বেধে দেবার বিরোধিতা করোছিলেন ; 
ইণ্ডিয়ান মাচে্টস চেম্বার তূলার সবশনয় দাম 'নার্ঘস্টকরণ সমর্থন 
করেছিলেন । এ সত্তেও বাস্তব অবস্থা এই ছিল যে চাষীরা কয়েক বছর 
ধরে লাভজনক দাম পায়াঁন । | 

তুলো উৎপাদকদের অন্তর্গত ছিল ধনী কৃষক যাদের আবিভশব 
ছিল খুবই গঃরুত্বপণণ। ডাল” আমাদের বলেছেন যে “কাঁষজীবশ 
মহাজন”রা পাঞ্জাবের গ্রামীন অরঞ্থনশীতিতে একাঁট নতুন উপাদান 
হিসেবে আবিভূত হয়োছিল।৫০ মনে হয়, কৃষিজীবী মহাজন” 
ধনী কৃষকদের প্রাতভূ স্বরূপ ছিল, যে ধনী কৃষকরা বাঁণাঁজ্যক 
কাঁষির বিস্তার থেকে লান্ুবান হয়োছল। নার্বচারে বলা যায়, উন্নত 
মানের বীজ ও কাঁষর সরঞ্জাম ব্যবহার করার মতো সঙ্গতি তাদের ছিল। 
মাদ্রাজে মহাজনরা সাধারণত ছিল “একজন দোকানদার অথবা বণিক, 
যাদের কাছে ক্ষেত থেকে ফসল কাটার আগেই তা বন্ধক দেওয়া হত ।” 
উানশ শতকের শেষ 1দকে “রায়ত-খণদাতার আ'বিভণব ঘটেছিল যার 
কাছে দারিদ্র কৃষকরা খণ্রে জন্য আসত ।৫১ ১৯২৯ এ বেলারাীর একজন 
সাক্ষী ব্যাথ্কং এনফোয়্যার কমিটিকে বলেছিল যে যে কৃষকেরা ২০ একর 
জাঁম চাষ করে তাকাই সুধু ফসল বাজারে বক করতে পারবে ।৫২ 
[নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে ছোট চাষীদের ফসল কাটার সময়ই তা 
বক্ষী করে দিতে হত, তুলনায় ধনশ কৃষকরা অনেক ভাল অবস্থায় ছিল। 
ব্যাঙ্কং এনফোয়্যার কাঁমাঁট রিপোর্ট করেছেন যে “প্রত্যেক ধন কৃষকের 
অধীনে একদল সাধারণ রায়ত থাকবে যারা টাকার জন্য তার উপর নিভর 
করে ।”৫৩ বাণাঁজ্যক কৃষির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ছোট চাষাঁদের ধার 
করতে হত এবং ধনী কৃষকের উপর 1নভর করতে হত। এেঁকে 
বোঝা যায় যে কেন ধনা রায়তরা গ্রামে বিপুল গুরুত্ব লাভ করোছিল। 


বাঁণ'জ্যক কাঁষর প্রসর ৯৭ 


লক্ষ্যণশয় ব্যাপার হল বড় বড় ভূস্বাম এবং ধনী কৃহকেরা নতুন 
পদ্ধতি গ্রহণ করোছিল এবং উৎপাদনের নতুন ংরনের ভিত্তি চ্থাপন 
করেছিল । পাঞগ্চাবে লেহার চাকা, মেছ্টন লাঙল, খড় কাটার যমন, 
মাটি কাটার যন্ত্র ১৯৩০ এর দশকগৃলিতেই হয়েছিল। কণষর সরঞ্জাম 
তৈরশর জন্য ছোট ছোট কারখানা প্রাতীষ্ঠত হয়োছল। রাসায়নক 
সারের ব্যবহার বুদ্ধি পাচ্ছিল । ১৯৪১ থেকে ১৯৫১ খহনস্টাব্দের মধ্যে 
উন্নত সরঞ্রাম বেশী বেশী ব্যবহৃত বরে হচ্ছিল। জলন্ধরে ৮৭ কারখানা 
যন্ত্রপাতি নিমণণে [নিযুক্ত ছিল ।৫৪ মাদ্রাজে উন্নত লাঙল, জলতোলার 
সরঞ্জাম, মাটি কাটার যন্ত্রের ক্মবদ্ধণমান চাহদা ছিল। ৫,১০০টি লাঙল, 
লোহার চ'কা এবং হাজার হাজার 'হরেক রকমের যন্ত্রপাঁত ও হাত্য়র 
১৯৪৪-৪৫ এ ক.ষকদের সংবরাহ্‌ করা হয়োছিল। উন্নত লাংল বধ 
হত প্রধানত তাঞ্জোরে, চিতুরে এবং তনন্তপুরে । কৃষিগত সরঞ্জাম তৈরী 
করার উদ্দেশ্যে লোহা ও ইস্পাতের যোগানের জন্য একাট ক্রমবদ্ধমান 
চাহদা ছিল, লাঙল ও অন্যান্য সরঞ্জামের দাম নিয়ন্দনে আনা হয়োছিল, 
ছানীয় উতপাদকদের তাদের খরচের ওপর দশ শতাংশ বেশী দম রাখ'র 
অনুমতি দেওয়া হয়েছিল; গাড়ির টায়ার ও এযাকসেলের জনা রায়তদের 
ক্রমবদ্ধমান চাহিদা “যথাসময়ে এবং সন্তোষজনকভাবে পূর্ণ করা 
ষায় 'ন।৮৫৫ 

১৯০ এর দশকগুলিতে পাঞ্জাব, মাদ্রাজ এবং সিন্ধু € দেশে 
আমেরিকান তুলা চাষের আওতাধীন জাম উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি 
পেয়োছল । গনাশ্চতভাবেই উন্নত জলসেচ ব্যবস্থা ছিল একাঁট সহায়ক 
উপাদান, আমোরকান তুলা প্রধানত সেচভুন্ত জমিতে উৎপাদিত হত। 
পাঞ্জাবে আমেরিকান তুলা চাষের জমির তুলনায় দেশশ তুলা উৎপাদনের 
আওতাভুন্ত জামর আয়তন বৃহৎ ছল, । 1কন্তু ১৯১৪০ এর মধ্যে তুলা চাষের 
আওতাভুন্ত জাম ছিল ২'৬ 'মালিয়ন একর যার ৫৪২ শতাংশ জমি 
আমেরিকান তুলা চাষের আওতাধীন ছিল । সিন্ধু প্রদেশে তুলা চাষের 
এলাকাভুন্ত জামর পাঁরমাণ ছিল ৯ লক্ষ একর যার প্রায় ৬ লক্ষ একর 
জাঁমতে আমেরিকান তুলার চাষ হত ।৫৬ যেহেতু দেশী তুলার তুলনায় 
আমেরিকান তূলা উৎপাদনে প্রতি একরে নগদ বায় বেশী তাই মনে হয়, 
কেবলমাত্র বড় ভূস্বামী ও ধন কৃষকদের পক্ষেই আমেরিকান তুলা চাহের 
জাঁমকে বাড়ানো সম্ভব হয়োছিল। গ্রামীণ উদ্যোগপাঁত হিসেবে তাদের 
৭ূ 


৯৮ ভারতে কষ সম্পর্ক 


আ'বিভণব ঘটেছিল এবং এরাই হল সেই শ্রেণী যাদের দ্বারা কৃি- 
কাষের উন্নাতির পথ উম্মুস্ত হয়েছিল । এভাবে উৎপাদনের নতুন 
পদ্ধতির 'ভিত্তিচ্থাপন বরোছল বাঁণিাজ্যক কষ এবং ভারতীয় কৃষির 
যুগ যুগ ধরে থাকা বদ্ধাবছ্থাকে পারবার্তত করেছিল । 

কারিগরী দিক থেকেও পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল । কাঁষগত 
পুরানো সরঞ্জামগু্লির পাঁরবতে নোতুন সরঞ্জাম ব্যবহৃত হচছ্িল; বিশেষত 
পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে এই ব্যবহার দেখা গিয়োছিল। একাঁদকে নোতুন 
সরঞ্জামের চাহদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল; অন্যাদকে ভূঁস্বামী ও ধনা 
কৃষকরা চাষবাসের উন্নত পদ্ধাতি গ্রহণ করেছিল এবং ভাড়া করা ক.ষ- 
 শ্রামকের ওপর নিভ'র করাঁছল । মনে হয়, কৃষি সম্পাঁকত হীঞ্ুনীয়ারিং 
শিল্পের মন্হর বিকাশ কষর আধ্যানকীকরণের পথে একাঁট বাধা হয়ে 
দাঁড়য়োছল । কেবলমান্র ১৯৩০ এর দশকগুিতে কিরলোস-কারের 
প্রতিষ্ঠান কষগত সরঞ্জাম তৈরী করার কাজ শুর করেছিল ।৫" 
এ সত্তেও, কষ সম্পকিত ইঞ্জিনয়ারিং শিল্প দুর্বলভাবে বিকশিত 
অবস্থায় রইল । 

| ইক্ষ, 

পাট বা তুলা শিল্পের মত বৈদৌশক বাজ্যের দিক থেকে উদ্দীপনা 
1চনি শিল্প খুব কমই পেয়েছিল । ভারতীয় চিনি শিল্পের 'বস্তণতর 
সঙ্গে সঙ্গে ইক্ষুচাষ প্রসারিত হয়েছিল । ১৯৩০ এর দশকগৃলিতে চিনি 
1শজ্পে ভারতীয় প্াজর বিনিয়োগ ছিল বৃহৎ ও ব্রমবদ্ধমান এবং যুত্ত 
দেশ চান শিজ্পর প্রধান কেন্দ্রছ্ছলে পরিণত হয়েছিল । 'চানি শি্প 
(সংরক্ষণ আইন) ১৯৩২ এ পাশ হল। 'বিড়লা, সংহানিয়া। হীরাচাঁদ ও 
ডালাময়ারা চান শিল্পে প্রবেশ করল । ,চিনি কলর সংখ্যা ১৯৩০-৩১ 
এ ২৯ থেকে ১৯৩১-৩২ বেড়ে হল ৫&৭ টি এবং ১৯৩৯-৪০ এ ১৪৫ [ট; 
চিনির উৎপাদন ১৯৩১-৩২ এ ১১৮,০০০ টন থেকে ১৯৩৯-৪০ এ. 
দাঁড়য়েছিল ১,২৪১,০০০ টনে।৫৮ ১৯৩০ খনম্টাব্দের পর থেকে 
ইক্ষুচাষের লক্ষ্যণয় প্রসার দেখা গিয়েছিল । বিশ্বব্যাপী মন্দার ফলে 
ভারতের প্রধান শিল্পগ্ীল যখন মার খাচ্ছিল তখন চিনি শিল্প ও ইক্ষু 
চাষ দ্রুত উন্নতি লাভ করছিল । 

উাঁনশ শতকের প্রথম 1দকে যযত্তপ্রদেশে ইক্ষুচাষ বিস্তীত লাভ করোছল 
এবং দোয়াব অণ্লের খালসেচ এবং অযোধ্যায় ও ব্লোহলখণ্ডের রেলপথ 


ইক্ষু ৯৯ 


নিমণণ এর বিশেষ সহায়ক হয়োছল। বেরেলখতে ১৪৬৮তে ৫০,০৭৮ 
একর জমিতে ইক্ষুচাষ করা হত। ১৯৪২ এ 'এই এলাকা ৯৪,২৭৬ 
একরে (অথবা কার্ধত জমির ১৩ শতাংশ) প্রসারিত হয়।৫৯ ফৈজাবাদে 
ইঞ্ষুচাষের অধীন এলাকা “সবচেয়ে মূল্যবান খাঁরফ শস্য” ১৯5০ এর 
দশকে ৩৬,০০০ থেকে ৪৬,০০০ একরে ওঠানামা করছিল ।৬০ ১৮৭৮- 
৭৯ খটীষ্টাব্দে তাগ্রায় এর্‌প চাষের জাঁমর পারমাণ ছিল ৫,৭১৬ একর। 
১৯২০র দশকে এই জামির পাঁরমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হাস পায় এবং 
১৯৩১-৪০ এ ৩,৫৮২ ও ১৯৪৮-৪৯ এ ১৬,৯৩৩ একরে বৃদ্ধি পায়।১ 
১৯০১ থেকে ১১০৬ এর মধ্যে মথ্‌রাতে ইক্ষচাষের এলাকা ছিল ২,৪৩২ 
এবর, ১৯৪৬-৪৭ এই চাষের এলাকার পাঁরমাণ ছিল ২৮,৬০২ একর ।১২ 
মোরাদাবাদে ব্যাপকভাবে ইক্ষুর উৎপাদন হয়োছিল এবং ১৯৪০-৪১ 
খুবন্টাব্দে এই চাষের এলাকা ছিল ৯৫,৪৩৮ একর (অথবা কাত 
জমির ৮৭ শতাংশ) ; মণরাটে ইক্ষুছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাঁরফ 
ফসল । ১৮০৭ খহবভ্টাব্দে ২২,০০০ 'বঘাতে এই ফসলের চাষ হত ।৬5 
খালসেচের বিস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে ইক্ষুচাষের জমির পরিমাণ বেড়ে গিয়োছিল, 
১৯০২ এ ১১৫,৪১১ একর জাঁম এই চাষের আওতাধীন ছিল ।১৪ 
পরবতখ সারণশ থেকে দেখা যাবে যে ১১৩০ থেকে ইক্ষ[চাষের এলাকাধান 
জমি উল্লেখযোগ্য ভাবে বদ্ধ পেয়েছিল । ১৯৪২ এ সরকার অধিক- 
খাদ্য ফলাও" আন্দোলন শুরু করে এবং ইক্ষুচাষের জামর পরিমাণ 
কমে যায়। 
২১ নং সারণণ 


যুস্ত প্রদেশে ইক্ষ:চাষের এলাকা €(১৯০৬-৪৫) (হাজার একরে) 
১৯০৫-৬  ৯৯১১০-১১ ১৯১৫-১৬ ১৯২০-২১ ১৯২৫-২৬ 


১,১৮১ ১২০৭ ১,৩২২ ৯,৩৮৬ ১,৩৫১ 
(২-৭৩) (২৮৩) (৩০৫) (৩২৬) (৩১১) 
১৯৩০-৩১ ১৯১৩৫-৩৬ ১৯৪০-৪১ ১৯৪৫-৪৬ 

১,৪৭৬ ১১৮১৮ ২১৩৩ ১,৯৬৯ 

(৩৪৬) (৪২১) (৪৭৯) (৪*৩৪) 


উৎস £ সেনসাস অফ ইপ্ডিয়া, উত্তর প্রদেশ, ১৯১৫১, পার্ট ওয়ান এ। 
য্তপ্রদেশের মতই বিহারে উনিশ শতকের প্রথম দিকেই ইক্ষচাষ 


১০০ ভারতে কাঁষ সম্পকণ 


বস্তুতিলাভ করেছিল ; চম্পারণে এই চাষ গুবর্তন করেছিল আজমগড়” 
গোরখপু্র থেকে আসা বাঁহরাগতগণ । ১৮৫০ এর দশকে ইউরোপনয় 
বাগিচা মালিকরা নীল উৎপাদনে ম:লধন নিয়োগ করলে ইক্ষুচাষ হাস: 
পেতে শুর করল । এরপর বাজারে কৃত্রিম রঙ আসবার সঙ্গে সঙ্গে নীল 
চাষ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লে নীলকবরা চিনি উৎপ!দন এবং ইক্ষু চাষ শুরু 
করে। মজঃফরপুরে ১৮৮২ খহীম্টাব্দে ৮,৭০৫ একর ইক্ষ; ঠাষ্রে অধীন 
জাম ১৯০৪-৫ এ ১০,০০০ একরে বাদ্ধ পায় ।৬৫ সহাবাদে সবচেয়ে, 
গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল ছিল ইক্ষয; ১৯০৬ এ ইক্ষূচাষের অধীন 
জম ছিল ৩৬,০০০ একর এই ফসলের জন্য “গুদেশ জাম ছিল ৩৬,০০০, 
একর, এব ফসলের জন্য” গয়োজন বিশেষ ঘত্র এবং ৭/৮ বার জলে 
[সণ্চন করা চাই 1৬৬ চম্পারণে নীলকররা চিনিকল ছাপ্ন বরোছল এবং 
তাদের তাল:কে ( এচ্টেটে ) ইক্ষু উৎপাদন করুত ; ইক্ষু চাষ হত প্রধানত 
বোতয়া মহকুমায় এবং ১৯০৬ খ-শ-টাব্দে এই চাষের এলাকাধঈীন জাম ছিল 
১৩,০০০ একর ।৬৭ উনিশ শতকের শেষাঁদকে সারণ জেলার বুহত্র' 
অংশে ইক্ষুর চাষ জোরালোভাবে বস্তি লাভ করোছল এবং ১৯০৮ এরু' 
মধ্যে এই চাষের এলাকাধনীন জমি ছিল ৪৪,৭০০ একর, প্রকৃত ফসল 
চাষের এলাকার ৩% শতাংশ 1৬৮ গয়াতে পপি চাষের এলাকাধশন জাম 
ইক্ষু চাষে র্‌পান্তীরত হয়েছিল; শোন ক্যানাল ব্যবস্থার পর এই 
চাষ বাঁলচ্ঠ গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছিল ।৬৯ একমাত্র দাম্মণ ব্যতীত পিয়া 
জেলার সবর ইক্ষু উৎপাদিত হত । মুঙ্গেরে এই চাষ হত প্রধানত 
দাক্ষণাপ্লে এবং এই চাষের এলাকাধীন জম ছল মাত্র ৬,৮০০ 
একর 119 ইক্ষুচাষ পালাঠো উপব্যকাতেও ছাড়য়ে পড়েছিল। ইক্ষু 
থেকে রস নিঙড়ানোর জন্য ব্যবহৃত লোহ:র মিলের কদর বাঁদ্ধ 
পাচ্ছিল, যাঁদও পুরানো পদ্ধৃতির য়োগও হাচ্ছিল।॥১ দ্বারভাঙ্গা 
জেলার মধ্যবনী মহকুমায় ইক্ষু চায় হত, সাধারণভাবে চাষীরা জাঁমর 
মালিকের কাছ থেকে দাদন বা আশ্রম পেত 1২ 

১৯৩০ এর দশকে উত্তর বিহারে যখন বিড়লা, জৈন ও সিংহ নিয়. রা 
[চান কল গতিজ্ঞা করলে সেখানে ইক্ষুচাষের লক্ষ্যণীয় বিজ্ু-তি দেখা গিয়ে" 
ছিল। ২২ নং সারণতে দেখা যায়, ইক্ষু চাষের উৎপাদন বোম্বাই ও 
ম.দ্রাজের তুলনায় বিহারে তল্প ছিল যাঁদও একর প্রাঁতি উৎপাদন কম ছিল ।' 
লক্ষ্যণীয় যেশীবহারের তুল্নায় মদ্্রাজ ও বোম্বাইতে জলসেচ ব্যবস্থা জাঁধ- 
তর উন্নত ছিল । 


৯০১ 


/ঝ? 
এ 


২২ নং সারণী 


ইক্ষুচাষ € উত্তর বিহারে, ১৯৩১) 


উত্তর বহার ইউপি বোম্বাই মাদ্রাজ 
টনের 'হসাবে 


একর প্রাত 

উৎপাদন ৯১ ১৩ ২৪৭ ২৮ 
একর প্রতি ইক্ষ- 

চাষের খরচ ৯১৩০ টাঃই ৯৭৫০ টাঃ ৪৯৫ টাঃ ৪৯০ টাঃ 
শস্য চাষের ৯ থেকে *৯ থেকে ১২ থেকে ১০ থেকে 
সময় ১১ মাস ১১ মাস ১৪ মাস ১২ মাস 


উৎস ৪ রিপ্পেট অব ট্যারিফ বোড'£ সুগার, ১৯৩১। 


১৯৪৭ খহবঘ্টাব্দে মান্রাজে ১১ টি চিনিকল হিল; ১৯৩০ এর দশকে 
এখানে ইক্ষু চাষের সুদৃঢ় অগ্রগতি ঘটেছিল যখন এই চাষ পাঞ্জাবে বদ্ধা- 
বস্থায় পরিণত হয়েছিল । পাঞ্জাবে গম ও তুলা চাষের আধকতর বা!ণাঁজ্যক 
সাফলে]র জন্য চাষীরা উত্ত ফসল দ্রীটর চাষ সীবধাজনক মনে করেছিল । 
কোয়েম্বাটুর গবেষণা কেন্দ্রে উচ্চ ফলনশীল বঁজ ?নয়ে গবেষণা হাচ্ছিল ; 
প্রকৃতপক্ষে দেশের 'বাভন্ল অণ্চলে কোয়েম্বাট্ুরে গবেষণা জাত 'বাভন্ন 
ধরনের উন্নত ইক্ষচাণষর প্রবর্তন চিনি শিল্পের ব.দ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান 
এনে দিয়েছিল । ১৯৪০ এ মাদ্রাজে পাঁচটি পবেষণা কেপ্দ্র ছিল ; সেখানে 
বিশেষ কয়েক ধরণের ইক্ষু বীজ নিয়ে পরীক্ষা নিরণক্ষা করা হত। সামাল 
কোট খামারে একর প্রাত উৎপাদন ছল ৫৯ টন এবং কাপাম-পাঁডিতে ছিল- 
৩৫২ টন।+৩ মনে হয়, মাদ্রাজে ইন্ছু চাষ জল সেচ ব্যবস্থার দ্বারা উৎ- 
সাঁহত হয়েছিল । ইক্ষু চাষের জাম ১৯৩৯-৪০ এ ১৫৪,৬৫৪ একর 
থেকে ১৯৪৪-৪৫ এ ১৫৫,৫৯৬ পাঁরণত হয়োছল। এর বহং অংশ ছিল 
উন্নত মানের ইক্ষুচাষের আওতায় । ১৯৪৪-৪৫ এ ১,০৩৯,২৩৫ 1টি সেট 
উন্নত মানের বীজ রায়তদের সরবর'হ করা হয়োছিল। ইক্ষ; পেষাইয়ের 
২৮ উন্নত কারখানা বিক্রী হয়োছল ; ৩,৩৫৩ টি উন্নত উনুন গাঁঠিত 
হয়োছিল 1৭5 পরবতর্শ সারণশীতে দেখা যায়, যুন্ত প্রদেশের চেয়ে মান্রাজে 


'একব্র প্রাত উৎপাদন বেশ ছিল । 


ও 


১০২ ভারতের কাঁষি সম্পক 


২৩ নং পারণণ 


একর প্রতি ইক্ষ: উৎপাদন ( ১৯১৯-২০ থেকে ১৯৩৮-৩৯ ) 
( পাউন্ডের হিসাবে ) 


বাঁক গড় যুক্তপ্রদেশ মাদ্রাজ 
১৯১৯-২০ থেকে ১৯২৩-২৪ ২,১৭২ - ৬,০৫৪'২ 
১৯২৪-২৫ থেকে ১৯২৮-২৯ ২,৯১১ ৬,১৫১:৪ 
১৯২৯-৩০ থেকে ১৯৯৩৩-৩৪ ২,৮৪৮ ৬,২৯৬*০ 
১৯৩৪-৩৫ থেকে ১৯৩৮-৩৯ ৩,০৫৮৮ ৬,৩৪০*০ 


উৎস £ এাঁত্টমেটস অফ এঁরয়া আযান্ড ইল-ড-, কমাশিয়াল ইন- 
টেলিজেন্স আযাণ্ড চ্ট্যাটসাঁটক-স- ৫ মেন্ট, গভণ“মেণ্ট 
অফ ইপ্ডিয়া 
বছরের পর বছর একর প্রতি ইক্ষু উৎপাদনে একটা উধগাঁতির ঝোঁক 
দেখা যাচ্ছিল, ১৯৩০ এর দশকে উন্নত মানের ইক্ষু চাষের এলাকা বণদ্ধি 
পাঁচ্ছিল। রয়াল কমিশন জন এগ্রকালচার রিপোর্ট করেন যে ১৯২৭ এ 
ইক্ষ; চাষের এলাকার ৭২ »*তাংশ জমিতে উন্নত মানের ইক্ষু চাষ করা 
হত। 1কস্তু জলসেচ ও গবেষণায় সরকার যে খরচ করেছিলেন তার ফলে 
ইক্ষ; চাষে মৌলিক উন্নতি ঘটেছিল । মনে হয় সরকারের পক্ষে ব্মবদ্ধ'মান 
চাঁন শিল্পের তাগিদ অগ্রাহ্য করা সন্তব ছিল না। ১৯২৯ এ প্রাতাম্ঠিত 
দ কাউন্সিল অব এাগ্রকালচারাল িসাচ সারা দেশ জুড়ে অসংখ্য ইক্ষু, 
গবেবণা কেন্দ্র স্থাপন করেছিল ।৭৫ জলসেচের ব্যাপারটি ছিল খুবই 
গুরুত্বপৃর্ণ। ১৯৪৫ এ লালচাঁদ হরাচাঁদ লক্ষ্য করোছিলেন ““দাক্ষিণাত্যে 
চিনিকলের আন্তত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে জলসেচ মল উপাদান হয়েছে ।৭৬1) 


২৪ নং সারণী 
ইক্ষ-চাষের এলাকা ও একর প্রীতি উৎপাদন 
€(১৯৩০-৪০ ) 
(৯০০০ একর) উন্নত ধরণ একর প্রতি উৎপাদন, 
(১০০০ একর) (টন) 
৯ ৬ ৩ ৪ 


হি 


১৯৩০-৩১' ২,৯০৫ ৮১৭ ১২৩, 


ইক্ষু ১০৩ 
(১০০০ একর) উন্নত ধরণ একর প্রতি উৎপাদন 
(১০০০ একর) (টেন) 


১ ২ ৩ ৪ 
১৯৩১-৩২ ৩,০৭৭ ১১৭০ ১৪১ 
১৯৩২-৩৩ ৩,৪২৫ ১৮৪৬ ১৪৬ 
১৯৩৩-৩৪ ৩,৪২২ ২২১৯৫ ১৫১ 
১৯৩৪-৩৫ ৩,৬০২ ২৪৪৬ ১৫১ 
১৯৩৫-৩৬ ৪,১৫৪ ৩০৭১ ১৫১ 
১৯৩৬-৩৭ 9,6৮৪ ৩৪৫২ ১৪৭ 
১৯৩৭-৩৮ ৩,৯৯৭ ২৯৬৮ ১৪০ 
১৯৩৮-৩১ ৩১২৭০) | ২৬৭৩ ১১০ 
১৯৩৯-৪০ ৩,৭৬৭ ২৮৯৩ ১২৮ 


উৎসঃ িপোর্ট অন সুগার, ইণ্ডিয়ান ট্যারিফ বোড ১৯৯৩৮, 

এছাড়াও ওয়ালচাঁদ হণরাচাঁদ পেপারস, ফাইল নং ৩২৮, ১৯৪৪, 

২৪ ন্‌ং সারণীতে একর প্রতি উৎপাদন ও উন্নত মানের ইক্ষু চাষের 
এলাকা দেখানো হয়েছে । তথাপি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বধিত দক্ষতার 
সমস্যাগুলি অমীমাংসিত ছিল। ১৯২০ খীষ্টাব্দে সগার কমিটি 
ব্যবস।য়শ সংগঠন, গবেষণা, সার প্রয়োগ ও জলসেচের সমস্যার প্রাতি দ:ষ্টি 
আকধষণণ করোছল 1 আঁধকাংশ চিনি কলেরই আঁধকাংশ যল্তপাতি ছিল 
না; কারখানাগুলিতে উৎপাদন হত প্রায় আট মাস যার ফলে শ্রমিক 
নিয়োগ ছিল আনিশ্চিত "৮ | ইক্ষুচাষীরা লাভজনক দর পেত না, যাঁদও 
উৎপাদনের খর5 বেড়ে গিয়েছিল । 


উৎপাদনের অবচ্থা 

ইক্ষুচাষের জন্য গুয়োজন ছিল একর প্রাত উচু হারে শ্রম 'বাঁনয়োগ । 
ইক্ষু রোপণ, কাটা পেষাই কবার জন্য দীর্ঘ সময় €য়োজন হত। প্রকৃত 
পক্ষে ইক্ষ2ঃচাষের জন্য তন্য যে কোনও ফসলের চাষের থেকে বেশী সময় 
প্রয়োজন হত। গ্রণচ্মের প্রথম দিকে (মা৮এপ্রল) অন্তত ৭ বার জমিতে 
লা-ল দেওয়া হত, বধার আগমনে আবার এই জাঁমতে লাঙল দেওয়া হত ; 
পরবতশী ফেব্রুয়ারখ মাচে ইক্ষ2 রোপণ করা হত এবং শীতের মাসগ:লিতে 
আখ পেকে উঠত । এরপর চলত আখ কাটা ও পেষাইয়ের কাজ। 


১০৪ ভারতে কৃষি সম্পক 


আখের রস জবাল 'দিয়ে গুড় তৈরী করার জন্য কৃষকরা সময় নিত ।৭৯ 
হৃইটকম্ব আমাদের বলেছেন যে আখ রোপণ থেকে কাটা ও পেষাই পর্যন্ত 
দণর্থঘ সময় কৃষকদের বপঞ্জনক অবস্থার কারণ। তাদের মহাজন বা 
ভ.স্বামীদের কাছ থেকে আগ্রম নিতে হত এবং বাজারদরের চেয়ে কম দামে 
উৎপন্ন ফসলকে তাদের খাঁরফ ফসলের সময়কার খাজনা শোধ করতে 
সাহায্য করত ; “খাজনা শোধের জন্য চিনি উৎপাদনে দাদন গ্রহণের লোভ 
সামলানো দৃঃসাধ্য 'দিল।১৮০ গুড় এবং খান্দের কারবার বাৎ1জ্যক 
দালালদের ব্যবসা ছিল। যে সকল উৎপাদকের খান্দেসার (ক্ষুদ্রায়তন 
পারিশোধক কারখানা" ) ছিল তারা তাদের উৎপাদনকে ব্যবসায়শদের 
কাছে বিকশ করত কেবলমান্র কৃষকদের একাঁট ক্ষুদ্র অংশ নিজেরাই গুড় 
তৈরণ করত এবং তা ছু সংখ্যক ব্যাপারী বা ব্যবসায়ীর কাছে বক্ষ 
করত ।৮৯১ এইভাবে আখ উৎপাদনকারশরা ব্যবসায়ী ও জামদারদের কপার 
অধীন হল; বাজার দরের হেষে উল্লেখযোগ্যভাবে কম দামে তাদের 
ফসলকে বক করা ছাড়া কোন বিকল্প হিল না। 

যখন হুইটকম্ব কৃষকদের গ্রসঙ্গ তোলেন কৃষক;দর একটি সমগোত্রীয় 
গ্রেণী বলে ধবে নেওয়া হয়। নশ্যয়ই বৃহৎ আকারের ভচপম্পার্ত সম্পন্ন 
ধনী কৃষক এবং গ্রামীণ মহাজনরা সবমিত ভ:সম্পার্তর মালিক ক্ষুদ্র 
কৃষকদের থেকে ভিন্ন ছিল ।'পূৰববত'শী শ্রধ্যায়ে আমরা বলোছি যে দরবাদ্র 
ফলে ধন? কৃষকরা উজ্লেখযোগ্যভাবে লাভবান হায়োহল এবং ইক্ষুচাষের 
প্রসার ও একর প্রীত উৎপাদন বাড়ানোর পক্ষে সব য্যান্তই ছিল। শ্ূদ্র 
চাষীর তুলনায় অনেক বেশ সম্পদশালন হওয়ায় ধনী কৃষকদের উন্নতবীজ 
সংগ্রহ ও চাষাবাদ করার জন্য যথেম্ট মুলধন ছিল, উত্তরএবেশ, মাদ্রাজ 
ও বিহারের ই কুচাষের উল্লেখযোগ্য অগ্রগাতি অনুধাবন করতে হলে এই 
শ্রেণর আচরণের ধরণ মনে রাখা উচিত । 

আঁগ্রম দেওয়ার বাবস্থাঁট রায়তের খাজনা দেওয়ার প্রয়েজনীয়তার 
সঙ্গে যুক্ত -'এই বন্তব্যে এক চিলতে সত্য রয়েছে ।৮২ খাজনা দেওয়ার জন্য 
রায়তের নগদ টাক'র প্রয়োজন হত যেহেতু সে চাল 'বিক্ী করতে চাইত 
না। তাই খাজনা শোধ করা ও আগ্রম নেওয়ার জন্য তাকে ইক্ষুর ওপর 
?নভর করতে হত। ১৮৭০ এ আজমগড়ের সেটে-মেন্ট আঁকিসার 
1সখোঁছলেন ; 

“তার খাজনার ১ম ও ২য় কান্ত পারশোধের জন্য সে নগদ টাকার 
প্রয়োজন অনুভব করে এবং এটাই সে ধার করে । যখন চাল তৈরশ হয়ে 


উৎপাদনের ব্যবস্থা ১০৫ 


হয়ে যায় তখন সম্ভবত সে তার ধার করা ফসল ও টাকর একটা অংশ 
পরিশোধ করে। ধকস্তু চাল একটি প্রিয় খাদ্যশস্য এবং সাধারণতঃ 
ফসল কাটার সময় তা সপ্তায় বিক্লী হয়ে যায়। তাছাড়া এই ফসল অস্তত- 
পক্ষে তিন বা চারমাসের জন্য তার এবং তার পরিবারের খোরাক যোগায় । 
সুতরাং কৃষকরা যথাসন্ভব কম এই ফসল বিক্রয় করে। এর পরই আসে 
ইক্ষচাষের মরশুম । গুড়ের ভন্য যে দাম সে পায় তাই ?য়েরাঁব 
ফসলের সময়ের দেবার ১ম কান্ত পরিশোধ করে ।**" ববি ফসনকেও সে 
যথাসম্ভব বেশশ পরিমাণ বাচাঁতে চেম্টা করে কিন্তু শেষ বাণ পাঁরম্দেধের 
জন্য এর থেকেও ফসল তাকে 1বক্রী করতে হত ।*৮৩ 

আশ্রম দেওয়ার ব্যবস্থাঁটি ১৯৩০ এর দশক পযন্ত চলছিল যখন 
বহু সংখ্যক 'চানঞল ছ্বাঁপত হয়েছিল । যাঁদও ব্যবচ্থছাঁট ব্যাপকভাবে 
চাল হয়োৌছল কি না তা খুব পাঁরচ্কার নয়। কল মালকের প্রধান 
লক্ষ্য ছিল যথাসম্ভব সবনগ্বদামে নিয়মিত আখের যোগান পাওয়া । 
তাৎপখের বযয় হল, যে সব জায়গায় গুড় তৈরী করার ব্যাপাপাঁট 
বন্ধ হয়ে গিয়োছিল যেখানে কৃষকদের দর কষাকাঁষর ব্যাপারটাও দুবল 
হয়ে পড়োছল। কৃষকরা মিলের দালালদের কাছে থেকে আঁগ্রম পাচ্ছিল 
যারা প্রায়ই ছিল ব্যবসায়শ বা ভ:স্বামী এবং তাদের 'ানজস্ব উৎপাদনের 
একটি বড়ো অংশ !দয়ে দিতে হত। ১৯৩৬ থেকে ইক্ষু সরবরাহের 
একাটি নয়মিত ব্যবস্থায় চালু হয়। পাটোয়ারী ও কামদাররা ইন্ষুর 
পারমাণ এবং সরবরাহের তারিখ িশেষভাবে 'নাদ্দঘট করার জন্য 
পারজ বা ছাড়পদের প্রচলন করোছিল, এই ছাড়পত্র আঁধকারণ 
কৃষকল্লাই মিলগুলিতে ইন্ষ সরবরাহ করতে পারত । 'কিস্তু এই ব্যবস্থা 
কৃষকদের অবস্থার সরবরাহ উন্নাতি করতে পেরোছিল, কারণ অধিকতর 
হুভাবশালন জাঁমদার ও মহাজনরা প্রায়ই কমণ্চাঝীদের নিজের হাতের 
ম্‌ণোয় এনে ফেলত এবং যে আতিরিত ছাড়পন্র পেত***তা খাজনা ও 
অন্যান্য পাওনা আনদানের জন্য তাদের দুব্ল প্রজাদের ইম্লু নিজস্ব 
হিসেবে বিক্ী করত ।”৮৪ মনে হয়, ধারের জন্য যাদের ওপর নিভর 
করতে হত সেই জমিদারদের কাছে ছোট কৃষকরা বাঁধা থাকত যাতে তারা 
উৎপাদনের উধণ্মুখী খরচকে সামলাতে পারে ও খাজনা দিতে পারে । 
কষবদের দুভণগ্যজনক অবস্থার প্রাতি সাকসেনা মনযোগ আকষণ 
করেছেন £ “খাজনা দেওয়া, চাষবাসের খরচ যোগানো এবং পারিবারিক 
প্রয়োজন মেটানোর জন্য জুন থেকে সেপ্টেম্বর পযন্ত তাদের টাকার 


১০৬ ভারতের কঁষি সম্পর্ক 


প্রয়োজন হত'*তাদের টাকার প্রয়োজন ছিল এবং তাদের খণ্দাতা 
ভূস্বামীর করিন্দ ও মুনিমদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা করার মণ্তা 
অবস্থায় তারা ছিল না.**যে পারমাণ ইক্ষু সরবরাহ করতে হত প্রায়ই 
তা তাদের সরবরাহ করার ক্ষমতার অধিক 'ছিল। টাকা ধার করার 
সময় তারা শার্ত মেনে নিত, কেননা তারা ইক্ষর সরবরাহের পরিমাণ, 
অনুসারে টাকা পেত ।৮৫ 


1নয়তম দাম 

ইচ্ষুর সবীনম্ন দান শ্থির করাই ছিল কৃষকদের কাছে চরম গুরুত্বপূর্ণ 
[বষয়। সমস্যাটি ছিল জাঁটল কারণ ইক্ষু: উৎপাদনকারণদের বড়ো 
অংশ ছিল ছোট চাষী এবং বাজার 'নয়ন্টিত হত মিল মালিকদের দ্বারা । 
১৯১৩৩ এ সরকারের দ্বারা আহত সম্মেলনে এ বিষয়ে সকলেই একমত 
হয়োছিল যে চিনিকলগুৃলর সংরক্ষণ লাভ করা সত্তেও ইক্ষু উৎপাদন 
কারীরা লাভজনক দাম পাস্ছেনা। ১৯৩৪ খইঈ্টাব্দে যুক্ত গদেশ ও 
বহারের সরকার ইক্ষুর নিয়তম দাম স্থির করে মন প্রাত পাঁচ আনা এবং 
খান্দেমারীর দাম স্থির করে ৩ আনা ৬ পাই । আখের দাম যাতে চিনির 
চলাতি বাজার দরের সঙ্গে সঙ্গান্ত রাখতে পারে । সেজন্য একটি ওঠ- 
নামা দরের ব্যবহ্থা করা হয়োছল ।৮৬ কৃষকরা লাভজনক দামের জন্য 
জোর গলায় দাবী জানালেও খুব কম ক্ষেত্রেই সরকারের দ্বারা স্িরিকৃত 
1নয়তম দাম তাগ্জা পেত। কারণ অণঃসন্দানের জন্য বেশীদুর যাওয়ার 
প্রয়োজন নেই। ১৯৩৭ এ গাঁঠিত ইণ্ডিয়ান সুগার 'সিণ্ডিকেট 
ইক্ষুর নিয়তম দাম নির্দিষ্ট করণকে বাধা দেয়; সিশ্ডিকেটের প্রধান 
যুক্তি ছিল, ইক্ষর চড়া দাম উৎপদন খরচ বাড়িয়ে তুলবে। 
দ্বিতীয়তঃ ইক্ষুর দাম নভর করে বাজারে ইক্ষুর চাহদা ও ফোগানের 
ওপর । ১৯৩৫-৩৬ এ ইক্ষু উৎপাদন কমে যায় ও দাম বেড়েযায়। 
১৯৩৬-৩৭ এ খুব ভাল ইক্ষু উৎপাদন হয়েছিল এবং সরকারের বাধা 
দামের নীচে দর পড়ে ঠগয়োছিল। ১৯৩৭ এ ব্লাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে 
সরকার যে আবগারী শুলক ধার্য করোছলেন, চিনিকল মালিকরা 
তার বিরদ্ধে একটি চাপ সস্টকারী আন্দোলন শুরু করে। সঙ্গে 
সঙ্গে ইক্ষঃর নয়তম দাম যুন্ত গদেশে ৩ আনা ৬ পাইতে নেমে যায় এবং 
১৯৩৭ এর গ্রী্মকালে 'বহারে এই দাম হয় ৩ আনা । ইক্ষ? উৎপাদকের 
মধ্যে গভীর অসন্তোষ ছিল এবং ইক্ষু চাষের এলাকা কমে গিয়েছিল ।5% 


'নয়তম দাম ১০৭ 


নিয্নতম দামের প্রশ্নীট এাঁড়য়ে যাওয়া গেল না এবং ১৯৪০ 
খুশন্টাত্দে সিমলাতে সরকার কর্তৃক আহত সম্মেলনে এটি পুনরায় 
আলোচিত হল । স্পম্টতই “আত উচ্চহারে* ইক্ষুর দাম বেধে দেওয়ায় 
যুক্ত প্রদেশ ও বহারের চিনিকল মালিকরা সরকারকে এই বলে দোষী 
সাব্যস্ত করে যে এর ফলে চিনির দাম বেড়ে গিয়োছল এবং 'চনির 
বক কমে গিয়োছল। 'সাণ্ডকেটের পক্ষ থেকে বি এম 'বিড়লা 
সুপারশ করেন যে “যতদূর সম্ভব নিম্নতম স্তরে আখের নিয়তম দাম কাঁময়ে 
রাখতে হবে এবং আবগারী শুল্ককেও কমাতে হবে”। দাক্ষিণাত্যের 
19নিকলগাঁলর প্রতিনিধি লালচাঁদ হীরাচাঁদ বলোছলেন যে কারখানাগুীল 
নিজেদের চাষের এলাকাতেই ইক্ষু উৎপাদন করে এবং কিভাবে য্্তপ্রদেশ 
ও হারের 'চানকলগৃল সরকারশ আনুকুল্য লাভ করে, তাও [তিনি 
রেশ করেন। সরুকারণ প্রাতীনাধরা জোরের সঙ্গে বলেছিলেন যে ইঙ্গু 
উৎপাদনকারগ চাষীদের ভাল দাম পাওয়া উচিত ; ইক্ষুর চড়া দাম “"চানির 
চড়া দামের ফল।” অধিকাংশই পাঁরিবত“নশীল মাপকাঠিকে অগ্রাহ্য 
করে “সারা বছরের জন্য একটা সব্নিয় দামের” সংপার্িশ করেছিল 1৮৮ 

স্বাধীনতা লাভের পরু সব্রকার সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করলেন। 
১৯৪৮-৪৯ খতী্টাব্দে ইক্ষুর দাম বিহারে মন প্রাতি ১ টাকা ১৩ আনা 
এবং উত্তরপ্রদেশে ১ টাকা ১০ আনা ধার্য হল। ১৯৪৯-৫০ এ বহার 
এই দাম কমিয়ে ১ টাকা ১০ আনা ৯ পাই করেছিল । কৃষকরা লাভজনক 
দামের জন্য হৈচৈ শুরু করল এবং একর প্রত আখের উৎপাদন কাঁময়ে 
দিল।৮৯ নিয়তম দাম 'নাদণ্ট করার সরকারশ পাঁরকম্পনা 1চনি কল 
মালিকদের প্রতিরোধের মুখে ভেসে গেল যারা “আতরিন্ত উৎপাদনের” 
আভিযোগ করতে ছাড়েনি এবং ছাঁড়য়ে ছিটিয়ে থাকা ইক্ষ£় চাষীরা একাঁট 
শান্তশালখ সংগঠনের অভাবে তাদের কাছে আত্মসম্প্ণ করতে বাধ্য 
হয়োছল। কিত্তু চিনি শিষ্পের সমস্যাটি কঠিন হয়ে উঠছিল । কেন্দ্রয় 
ইক্ষু কাঁমাট দেখিয়োছিল যে চাঁনর দাম 'বশ্বের অন্যান্য জায়গার দামের 
সমস্তরে নয় এবং পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার তুলনায় একর প্রতি উৎপাদন 
কম।৯০ আধিকাংশ চিনি কলগৃিতে বহু ব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্ত যন্দপাতি 
ব্যবহৃত হত এবং চিনিকল মালিকরা যারা *হলধন বাঁড়য়ে তুলছিল, "চন 
শিল্পের আধাানকীকরণে তাদের খুব কমই আগ্রহ 'ছিল। তাংপধের 
বিষয় হল যে মিলসালিকদের কয়েকজন ধনতান্তিক কৃষির কে ধমকে 
পড়েহিল। 


১০৮ ভারতে কাঁষ সম্পর্ক 


রাভালগাঁও চিনি খানার 

ছোট খামারগলর অটল প্রতিরোধ সত্তেও বড়ো খামার গড়ে উঠল । 

যা আমরা লক্ষ্য কার তা হল কষ মজুরদের নিয়োগের 1ভীত্তিতে ধনতান্ত্রিক 

কৃষির উদ্তব। চিনিকল মালিকরা বিশাল [বশাল খামার তৈরী করোছিল 
'যৈখানে শ্রামিকদের ব্যাপক সহযোগিতা ছিল । 


১৯৩৪ এ ওয়ালচাঁদ হরাচাঁদ পরিবার রাভালগাঁও 151ন খামার প্রতিজ্ঞা 
করে । ওয়ালচাঁদ এণ্ড কোং ম্যানোঁজং এজেণ্ট [নিযূন্ত হয় । সুগার ফা" 
কোম্পানী বোম্বাইয়ের নাসিকে এক চানর কারখানা ও একাঁট চানর 
খামার প্রতিষ্ঠা করে ৯১ ধনবাদী কাঁষর প্রাতমৃতি স্বরূপ একট 'চানর 
খামারের ওপর আমরা এবার আলোকপাত করব । এটা লক্ষ্য করা উচিত 
যে দাঁফণাত্যের চানকলগুঁলর আঁধকাংশ খাল অণ্ুলে প্রাতিঙ্ঠিত হয়োছল 
এবং তারা নিজস্ব বাগিচাতেই ইচ্ছা উৎপাদন করত যার পাঁরমাণ ছল 
১২,০০০ একর । চিানকলগহাল খাল অণ্লে কাঁড় বছরের জন্য জাঁম 
লশীজ নিত এবং ঝৃযকদের সম্পত্তিচ্যুত করত | বাগিচাতে ইন্ষ উৎপাদনের 
জন্য কৃষি মজুরদের ভাড়া করা হত ।৯২ 

৯৯৩৪ খহীচ্টাব্দে ২ক্ষ; উৎপাদনের জন্য রাভালগাঁও খামারের পত্তন 
হয়। ১৯৩৮ খঞ্টাব্দে কোম্পানী ১৭৯০ একর জাম ক্রয় করেন যা 
৯০,৯৩৫ ট:কায় লধৃজের 'ভীঁত্ততে ওয়ালচাঁদ হারাচাঁদ ক্লয় করেছিলেন।৯ও 
প্রত্যেক বছর কোস্পানী জাঁমর একটা বড়ো অংশ নিজেদের দখলে নিয়ে 
নিত। নশচের সারণনীতে এটা স্পষ্ট যে কোম্পানীর আঁবকত এলাকার 
আয়তন বহরের পর বহর বেড়েই যাচ্ছল। 


যাঁদও কোম্পানীর আধকারে কয়েক হাজার একর জাম ছিল তবুও 
১৯৩৪ থেকে ১৯৪৩ এর মধ্যে ইক্ষু চাষের এলাকাধীীন জাম ছিল গড়ে 
প্রায় ১৪,০০০ একর । টিকা ব্যবস্থার মাধ্যমে কণষ মজুররা নিযুক্ত হত 
এবং তাদের দৌনক ৭ আনা মজুর দেওয়া হত। এরা ছল প্রাধানত 
সামায়ক মঞ্জুর যারা পার্ববতাঁ গ্রামগ্লতে ভাড়া 'হসেবে খাটত। 
শ্রমকদের তুলা উৎপাদনকারী জাঁমতে ঘন ঘন নিয্যন্ত করা হলেও 
কোম্পানী মজুর ঘাটাতির জন্য কখনও আঁভযোগ করত না।৯৪ একথা 
জানা নেই যে শ্রমিকরা ভূমিহীন ছিল কিংবা তারা ছোট এক টুকরো জামির 
মালিক ছল । 


-ঝ্লাভালগাঁও চিনি খামার ১০৯, 
২৫ নং সারণণ 


[ভালগ'ও খামাবেরু এল্টেট (১৯£০-৪৭) 


বছর লশজের অন্তভূন্ত ভাঁম খাস তম 

( একর ) (একর ) 

১৯৪০ ৩,৭৯০ ৪,৬২৪ 
১৯৪১ ৩,১৫০ ৫,২০৯ 
১১৪২ ৩.৪৩3 ৫,8৮৪ 
১৯৪৩ ৩,৪৮৬ ১১৩০ 
১১৪৪ ৩,৩৭৮ ৬,৫০৭ 
১৯৪৫-৪৬ এন, এ এম, এ 
১৯৪৭ ৩,৩৫০ ৬৫৭ 


উৎসঃ ত্যানুয়াল রিপোর্টস অফ রাভালগাও ফমণ ওয়ালচদ হীরাচাঁদ 
পেপারস, ফাইল নং ৫১২ 


সমগ্র এলাকার “সেচেয় জল ভালভাবে সরবরাহ করা হত ।” প্রকৃত 
পক্ষে খাল অণ্ুচলে উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রীয় ব্যয় করা হয়েছিল । মাঠগুি তে 
সাধারণত জলমসেচ করা হত এবং সবুজ সার ব্যবহার করা হত? রোপণ 
করার সময় থেকে ফসল কাটা পধণন্ত 'বাঁভল্ন সময়ে মাঠে তোর সার ওয়োগ 
করা হত। যুদ্ধ শুরু হওয়ায় আগে রাসায়নিক সাও ব্যবহার করা হত। 
কামাটির একাঁট গবেষণা কেন্দ্র ছিল যেখানে উচযলনশ্সল বীজ জস্পন্টে 
গবেষণা করা হত । সমস্ত সলই চিনিবলে ব্যবহ'র করা হত। খামারাঁট 
কাঁষাঁবভাগের সঙ্গে যেগাহোগ রাখত যারা জাভা বা কেয়েম্বার জাতের 
বীজ সরবরাহ করত, তবে লাল্চাঁদ *নে করতো যে উ্পেদঙ্থ কর্ম 
চারশীদের খুব কম “ব্যবহারিক অভিজ্ঞত। আছে । গুধানত কোয়েম্বাঠুর 
জাতের বীজ সরবরাহ করা হত, একর প্রাঁতি সব্ণচ্চ ধুম ছিল 
৫২৭ টন। ১৯৪১-৪২ খহীঘ্টাব্দে তা বমে গিয়ে ৩৬ টনে দাঁড়য়েছিল। 
উৎপাদনের এই পড়ৃতি ত্বস্থা হয়োছিল প্রধানত ভসেচের ওপর নিয়ন্তণের 
জন্য ; তাছাড়া “জাংঘাতিক রকমের ঠাণ্ডা আবহাওয়ার অভাবও” 
ছিল । লালচাঁদ হাঁরাচাঁদ নিশ্চিতরুপে বলেছিজেন যে হ লস্চের স্নাবধা 
“বছর বছর প্রকৃতির খেয়ালশপনাকে কাটাতে সাহায্য করবে ।৭৫ 

১১৪০ এ কোম্পানী দুটি নোতুন দা'য়ত্ব গ্রহণ করল, দুগ্ধ কেন্দ্র এবং 


১১০ ভারতে কীষ সম্পক 


তেল কল। দুগ্ধ কেন্দে সবচেয়ে ভাল বংশজাত গবাদি পশদ ছিল । ১৯৪০, 
খশীত্টাব্দে দৈনিক ১৫০০ পাউগ্ড দ্ধ উৎপাদন হত; ১৯৪১ এ তা বৃদ্ধি 
পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ৩,৩০০ পাউণ্ডে । পারবহন স্রমস্যা সত্তেও দৌনিক প্রায় 
২৫ মণ দ্বধ বোম্বাইতে বিক্রী হত। পার্খবতশী. গ্রামগুলিতে যে বাদাম 
উৎপন্ন হত তৈলের কলগযীল তা থেকে তেল 'নি্কাশন করত। উৎপন্ন 
তেলের পাঁরমাণ ছিল প্রায় ১১,০০০ মণ; বাদামের খোসা সার হিসেবে 
ব্যবহৃত হত। কোম্পানী উল্লেখযোগ্য খরচ করলেও ডেয়ারী ফাম€ ও 
'তেলকলগযাল প্রায় পাঁচ বছর পযন্ত কোনও মুনাফা করতে পারোন ।৯৬ 

সমবায় খাম।র সম্পকে লালচাঁদ হীরাচাঁদ যথেষ্ট সুস্পষ্ট মনোভাব 
পোষণ করতেন। স্থানীয় লোকজনদের ঈষশা এবং কৃষকদের ছোট জমির 
মাঁলকানাকে ধরে রাখা বিরাট বাধা হিসেবে মনে করা হয়েছিল। একাঁট 
কাঁষ খামারকে টি'কে থাকার জন্য “'শান্তুশালী কেন্দ্রীতৃত ব্যবস্থাপনার 
এযং ছোট জাঁমর মাঁলকানাকে উচ্ছেদ করে বড়ো বড়ো ভখণ্ডের', 
প্রয়োজন ছিল ।৯? বস্তুত ছোট খামারগুলি ছিল সাংঘাতিক ভাবে ভঙ্গ্‌র 
এবং এরা কৃষি আধুননকী করণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল । ছোট 
খামারগুলি উৎপাদনশীল শান্তগুলেকে কিভাবে ব্যাহত করত মাকস 
তা দেখিয়েছেন £ ঃ 

“ক্ষ ভ্‌সম্পান্ত তর নিজস্ব প্রকৃতিতেই শ্রামকের সামাজিক উৎপাদন- 
শীল শান্তর বিকাশ শ্রমের সামাজিক রূপ মূলধনের সামাজিক সংহতি 
ব.হদায়তন উৎপাদন ও বিজ্ঞানের প্রগাতিশীল প্রয়োগকে ব্যহত করে | মহা- 
জনী ও করব্যবস্থা নিশ্চিত ভাবেই প্রত্যেক ক্ষেত্রে এদের ধ্বংস করে ।?'৯৮ 


বাদান 


অঞ্থকারণ ফসলের মধ্যে বাদাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যে ফসলের 
উৎপাদন বৈদোশক বাঁণভোর দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে বর্তমান শতাব্দীতে 
ব্রাট অগ্রগতি সাধন করেছে । বাদামের বড়ো রপ্তানী বাজার ছিল ফ্রান্সে; 
সারের জন্য ব্যবহ্ধত চীনে বাদাম জাত খোল ইংলণ্ড, জামণান এবং 
ণসংহলে রানী হত। যে বাদাম তেল বিপুল পরিমাণে দেশেই ব্যবহৃত 
হত তার রপ্তান+ বাজার ছল ইউরোপ, দিংহল এবং মরিসাসে । ১৮৮০ 
দশকে এই ফসলের চাষের এলাকা ছিল মাত্র ১১২,০০০ একর এবং এর 
৭0,090 একর জমি ছিল বোম্বাইতে ও ৩৪,০০০ একর ছিল মাদ্রাজে ?* 


বাদাম ১৯১ 


১৮৯৫ খুগ্ষ্টাব্দ থেকে মাদ্রাজ বাদাম উৎপাদনের প্রধান রাজ্য হয়ে 
দাঁড়য়োছল । 'ব্রিন দৌখয়েছেন যে মাদ্রাজের উৎপাদন খাদ্যশস্য নয় এমন 
ফসলের প্রায় অধেক পারুমাণে পৌশিছেছিল+, এই বিপুল পাঁরমাণ উৎপাদন 
বদ্ধর জন্য চাষের আওতাধশন বাদ্ধ'ত এলাকাই স্বীকাতিযোগ্য । এটা 
সম্ভবপর যে “চাষের এলাকার যত গ€ুসার ঘটল ক্রমশঃ 'নবৃষ্টতর জামিও 
তত ব্যবহার করা হল 1” এবং একর প্রাতি ফলন কমে আসতে লাগল ।৯৯ 
উানশ শতকের শেষ দিকে চীনে বাদামের বাণিজ্য সাংঘাতিকভাবে 
ক্ষাতগ্রন্ত হয় এবং ১৯০০ খহম্টবব্দ থেকে সংকট কাটিয়ে উঠতে শুরু করে 
যখন কাঁষাঁবভাগ সাফল্যের সঙ্গে সেনেগাল ও মোজামবক থেকে আধিক 
তৈলান্ত পদাথ" সম্পন্ন রোগ প্রাতরোম্ধক বীজ ব্যবহার শুরু করে ।১০০ 
যাঁদও বাদাম প্রধানত বোম্বাই প্রেসিভেন্সীতে (প্রধানত সোলাপুর ও 
সাঁতারায়) উৎপন্ন হত 'ল্তু ১৯২৩ থেকে মাদ্রাজেও বাদামের উৎপাদনে 
লক্ষ্যণীয় অগ্রগাতি দেখা গিয়েছিল । ১৯২৭-৩০ এর মধ্যে বৈদোশক 
বাজারে গড়ে প্রায় ১৩ কোটি টাকার বাদাম রপ্তানী হত । আকাস্মক 
সমৃদ্ধির বছর ১৯২৮ খাষ্টাব্দে মাদ্রাজ থেকে প্রায় ১৫ কোটি টাকা মূল্যের 
৫৮৪,২৪১ টন বাদাম রপ্তানী করা হয়েছিল। বিশ্বব্যাপণ মণ্দা শুরু 
হওয়ার পর রপ্তানী বাজার ভেঙ্গে পড়েছিল এবং সাংঘাতিকভাবে দাম 
কমে গিয়োছল । এ সর্তেও উৎপাদনের এলাকা প্রচন্ডভাবে কমে যায়ান। 
১৯৩৪ থেকে “৩৯ এর মধ্যবতণ সময়ে মাদ্রাজে ও বোম্বাইতে কেন্দু- 
ভূত চীনে বাদামের উৎপাদন ছিল গড়ে ২১ মিলিয়ন টন। বিশ্বে 
চীনে বাদামের মোট উৎপাদনের অধেকেরও বেশী উৎপন্ন করত ভারত। 
ইম্পরিয়াল কাউীনসল অফ এরাগ্রকালচারাল রসাচের প্রদত্ত আক 
সাহায্যয় দ্বারা মাদ্রাজ সরকার গবেষণা কেন্দ্র সমূহ শ্হছাপন করে, এই 
গবেষণা কেন্দ্রগীল গবেষণা হদশনী এবং বাদামের উন্নত বাঁজ 
সরবরাহে নিযুক্ত ছিল। উন্নত বীজের ক্লমবদ্ধমান চাহিদা ছিল, এদের 
মণ্যে কি? বিশেষতঃ এ এইচ ২৫ এবং এ এইচ ৩২ বরোদা ও ঝাপিতে 
খুব ভালই কাজ করোছল । ১১৪৪-৪৫ এ মোট ৪৪,৫০০ পাউণ্ড বাঁজ 
কৃষকদের সব্রবরাহ করা হয়েছিল । ১৯৪২ খনষ্টাব্দে “ভাঁধক খাদ্য 
ফলাও'' আন্দোলন শর হলে চাষের আওতাধীন এলাকা কমে গেল। 
প্রকৃতপক্ষে কষণযোগ্য এলাকা ১৯৩৯ এবং ৪৪ এর মধ্যে ১৯ শতাংশ 
কমে গিয়েছিল । তথাপি বাদাম উৎপাদনে উধবগাঁতি লক্ষ্য করা গিয়ে- 
ছিল। প্‌বর্বত" বছরের ৩৫ মিলিয়ন একরের তুলনায় ১৯৪৪-৪৫ 


১১২ ভারতের কৃষি সম্পক 


এ বাদাম চাষের এলাকা বেড়ে ৩৯ মিলিয়ন একরে পরিখত 
হয়েছিল ।১০০ 


২৬ নং সারণণ 
মাদ্রাজে বাদাম চাষের জমির একর ও উৎপন্ন ফসলের হিসাব 
(১১১৫--৩১) 
বহর মোট এলাকা একর প্রাত উৎপাদন . রগানন 
(0০০ একর) (পাউণ্ডে) (9০0০ টন) 
(১) (২) (৩) (৪) 
১৯১৫-_-১৬ ১১১৩৬ এন, এ এন,এ 
১৯১৬--১৭ ১,৭৯৬ এন. এ ৬৭ 
১৯১৭-_-১৮ ১১৪১৫ ১,০৮৮ ৬৩ 
১৯১৮--১১ ১,০০১ ১০০ ৮ 
১১১৯--২০ ১,১৪৪ ১,১২০ ০0 
১৯২০--২১ ১,৬০০ ১১০৪০ ৮৬ 
১৯২১--২২ ১,৪৫৯ ১,০৫০ ২১ 
১৯২২--২শ৩ ১১৭৫৪ ১,০৫০ ২২৫ 
১৯২৩--২৪ ১,৮১২ ১২৩ -২৪ 
১৯২৪--২৫ ১,১০৪ ১১১১৫ ৩৩০ 
১৯২৫--২৬ ২,৪০০ ১০৮৯ ৩৭০ 
১৯২৬--২৫ ২৬৮০ ১০২৩ ৩১৮ 
১৯২৭-_-২৮ ৩,৩৩৭ ১১১৮ 5৭২ 
১৯২৮--২৯ ৩,৬৭৯ ১১১৪ ৫৮৪ 
১৯২৯--৩০ ৩,২০৯ ১.০৬২ ৫৮৩ 
১৯৩০-_-৩১ ৩,৫০২ এন,এ ৪৫৭ 


উৎস £ ভারতের জনগণনার রিপোর্ট? মাদ্রাজ, ১৯৩১, পৃ--২৩৯। 


সেচ 

এই প্রসঙ্গে কৃষিগত বিকাশের ওপর সেচের গুভাবেত্র দিকে তাকানো 
যাক। সেচের দ্বারা কিভাবে বাঁণিজ্যক কৃষি উদ্দঈপিত হয়ে থাকে তা 
পূর্ববতী একটি অধ্যায়ে আমরা দেখোছ। এটা খুব সাধারণ কথা জ্ম 
অন্যান্য সরবরাহ একই রকম থাকলেও জল সরবরাহের নিশ্চিত ব্যবন্থা 


পচে ৯৯১৩ 


উৎপাদনকে বাড়ায় ॥ উন্নত বীজ, সার এবং নোতুন কাঁষপদ্ধাতির সহযোগে 
একর প্রতি উৎপাদন বাড়ে । প্রশ্ন হল সেচনগীতর কণ মল লক্ষ্য ছিল। 
মনে হয়, খরার হাত থেকে রক্ষা ও নগদ ফসলের উৎপাদনের জন্য 
খালসেচ ব্যবচ্ছার ্বরূপ পরিকল্পিত হয়েছিল । আমব্রা দেখতে পাব 
সরকারের কাজের ফলে সেচভুন্ত এলাকায় অসম বণ্টন দেখা গিয়েছিল, 
সেচতুস্ত এলাকার আধকাংশ ছিল পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, যুস্তপ্রদেশ ও 'সিন্ধুতে । 

ডাল-হোসশর শাসনের সময় পূর্ত বিভাগ তৈয়ী হয় এবং জলসেচ 
বাবদ সরকারশ ব্যয় কয়েকটি রাজ্যে শর হয়, বিশেষত যান্তপ্রদেশ 
মাদ্রাজ ও পাঞজাবে। ১৮৫৩ এ জলসেচ ব্যবস্থার প্রবর্তক আর্থার 
কটন কৃষ্কা নদীর উপর বাঁধ নিম্ণণ করেন । এব্র ফলে ১৮৬৪--৬৫ 
তে প্রায় ৩৫৬,০০০ একর জমিতে জলসেচ করা হয়। ১৮৬৪-৬৫র মধ্যে 
খলের মোট দৈর্ঘ্য ছিল ৬৪৮৫ মাইল এবং এই খালের দ্বারা প্রধানত 
দোয়াব জেলাগুলিতে জলসেচ করা হত ॥ ১৮৩০ সালেউন্মুস্ত পূর্ব যম:না 
খাল ১৮৭৮ খাীষ্টাব্দে ৭৪৮ মাইল পযন্ত প্রবাহত হয়েছিল। ১৮৬৮ 
খভ্টাব্দে নিয় গঙ্গা খাল তৈরি আর হল । ১৮৭৪ এ আগ্রা খাল 
খুলে দেওয়া হল | এই খালের দ্বারা মরা ও আগ্রার জমিতে জলসেচ করা 
হত। প্রায় ৪৫০ মাইল দীর্ঘ বার দোয়াব খাল ১৮৫৬ এ পাঞ্জাবে 
তৈরী হয়েছিল এবং সরাহন্দ খাল তৈরী হয়েছিল ১৮৮৪ 
খীষ্টাবেদ ।১০২ 

উনিশ শতকের দ্বিতীয়াধে বেশ বড়ো কয়েকটি দ্রভিক্ষের সম্মখখন 
হয়ে সরকার এদেশে জলসেচের গুরুত্ব সম্পকে সচেতন না হয়ে 
পারেনি । ১৯০১ এসেচ কমিশন প্রাত্ঠিত হয় যা শেষ পযন্ত সেচ 
সংকান্ত নীতি স্থির করে । মনে হয় খরার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 
কাঁমশন “রাজ্যের জলস্চে ব্যবস্থার নির্মাণের ওপর?” প্রধান জোর 'দিয়ে- 
[ছিলেন । এটাও দেখানো হয়েছিল যে “বে সরকারদ কাজের মাধ্যমে 
জলসেচের প্রসারকে? উৎসাহত করা উচিত।৯০৩ ডঃ থাভার়াজ 
দেবিয়েছেন, বিশ্বব্যাপী মন্দা শুরু হওয়ার আগে পযন্ত সেচ বাবদ 
সরকারী ব্যয় বৃছি। হওয়ার একটা ঝোঁক দেখা গিয়েছিল যাঁদও এই 
ব্যয় ছিল রেল ও দেশ রক্ষা বাবদ বিপুল ব্যয়ের সামান্য অংশ মান্র 1১০৪ 
১৯৩০ পর্যন্ত যে সমন্ত প্রধান কাজ শুরু বা শেষ হয়েছিল তা হল পাঞ্জাব 
ও 'সন্ধ; ক্যানাল কলোনী ওয়াকস, 'দি ট্রিপল ক্যানাল প্রজেঠ, উত্তর 
প্রদেশে সারদা ক্যানাল, 'সিঙ্ধ)তে সকুর ব্যারেজ এণ্ড ক্যানাল, মাদ্রাজে 
|: 
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কাবেরী মেট্ুটুর জলাধার । ৯৯৩০ খশীম্টাব্দ থেকে সরকারী নীতির প্রধান 
সুর ছিল সরকার আয় ব্যয় সচ্গকোচন এবং ব্যয়ের সমস্ত দপ্তরগৃলি 
প্রচম্ডভাবে খরচ কাঁময়ে দিয়েছিল । সরকারী ও বেসরকারশ উদ্যোগে 
জলসেচভুস্ত মোট এলাকা ১৯০৫ খীন্টাব্দের ৩২৫ 'মালয়ন একর 
থেকে ১৯৪৫ খহবম্টাব্দে' ৫৮১ মিলিয়ন একরে দাঁড়িয়েছিল 1১৯০৫ ব্রন 
বলেছেন যে 'আতিরিন্ত জলসেচভুন্ত এলাকার” বেশনর ভাগই ছিল পাঞ্জাব, 
বোম্বাই এবং 'সিন্ধুতে । পাঞজজাবের শুচ্ক জমিতে “প্রায় অক্ষত জাম” 
জলসেচের ফলে চাষের উপযদুস্ত হয়েছিল । 

সরকারণ রিপোটগৃবলিতে এ বিষয়ে ক্রমাগত লেখা হত যে জলসেচের 
ক্ষেত্রে বেসর্নকারণ উদ্যোগকে বাড়াতে হবে । যেসব বিষয়ে প্রায় কোন 
গুরুত্ব দেওয়া হত না তা হল নলকুপ ও খননকুপের প্রসারু, ভূমি 
সংরক্ষণ ও জমি সমতল করার জন্য প্রয়োজন মৃলধনী সরঞ্জাম এবং 
সেটা সংগ্রহের জন্য খণ। তথাপি মনে হয়, ভূস্বামশরা ও ধনণ কৃষকরা 
কয়েকটি অণ্ুলে কুয়ো এবং জলাশয় নম্ণাণে মলধন প্রয়োগ করত । 
দৃঙ্টান্তস্বরূপ, পাঞ্জাবের কুয়ো নিমিতি হয়েছিল জাঁমদার বা জামদার 
গোচ্ঠীর দ্বারা । ১৯২০-৩০ এর দশকে ই'দারার সংখ্যা ২৬৫,৮৭৯ থেকে 
২৯২,১০২ এ বদ্ধ পেয়েছিল ।১০৬ বেয়া স্মিথ হসেব করোছিলেন 
যে ১৮৬০-৬১ খীষ্টাব্দে যুস্ত প্রদেশের দোয়াব অঞ্চলে ১'৪ মিলিয়ন একর 
জাম কুয়ো দ্বার জলসেচ করা হত; কুয়োর দ্বারা জলসেচের ক্ষেত্রে “সেচ 
খালের দ্বান্না জলসেচের তুলনায় সন্দেহের অবকাশ কম ।”১০ দাক্ষণাত্য 
দাঙ্গা কাঁমশন রিপোর্ট করেন যে রায়তরা “ধার করা মূলধন” নিয়ে কুয়ো 
খস্ড়ত এবং আমেদাবাদে লাখ ক্যানালের জল ব্যবহার করার বিষয়ে বিশেষ 
উৎসাহ ছিল না।১০৮ আপাতভাবে ধনণকৃষকরা জলসরবরাহের একটি 
[নিশ্চিত ব্যবস্থার বিশেষত শুদ্ক অণ্লের সুবিধাসমূহ বুঝতে পেরেছিল, 
যাঁদও এটা পাঁর্কার নয় ঠিক কিভাবে পাকা কুয়ো খননের খরচ বহন কর! 
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একর প্রতি উৎপাদন ও তার প্রসারের ক্ষেত্রে অণ্চলগত বৈষম্যের 
[বষয়টি পরীক্ষা করতে 'গয়ে ব্রিন কতকগীলি আলোকপাতকারা মস্তব্য 
করেন। বহত্তর বাঙলায় একর প্রাতি ধান উৎপাদন প্রচণ্ডভাবে কমে 
যাবার বিষয়টি ধান উৎপাদন থেকে পাট উৎপাদনে চলে যাওয়া অথবা পদ্মা, 
ভাগীরথী এবং গঙ্গা নদীবু মধ্যেকার মৃতপ্রায় বদ্ধীপ অগ্চলের বন্যার প্রান্বন 
বন্ধ হয়ে যাওয়ার ব্যাপার দিয়ে ব্যাখ্যা বরা যাবে না । পাট চাষের আওতাধাঁন 


সৈচ ১১৫ 
এলাকা ছিল মাত ৩ মাঁলয়ন একর অথচ ধান চাষের এলাকা ছিল 
প্রায় ৩৫ মিলিয়ন একর | মুশিণ্দাবাদ, নদীয়া, হশোর এবং অংশত খব্ভীলা 
বন্যার প্রাবনে বদ্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়োছিল কিন্তু এই সব জেলা 
গুলিতে প্রকৃত চাষের এলাকা ছিল প্রায় ৩ মাঁলয়ন একর মাত । আশ্চর্যের 
বিষয় কৃষক উন্নত বীজ খুব কমই ব্যবহার করত । সমগ্র ধান চাবের 
এলাকার মান্র ৭ শতাংশ উন্নত জাতের ধান চাষ করা হত। সেখানে জল- 
সেচ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছিল সেই পাঞ্জাব ও হস্ত প্রদেশে 
একর প্রতি গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটা উধগাতি লক্ষ্য করা গিয়োছিল। 
উন্নত জাতের গম চাষের এলাকা ৯৯২২-২৩ এ ১৯৩৮-৩৯ এ ৩০ শতাংশে 
পেশীছোছল । ইক্ষু ও তুলার একর প্রাত উৎপাদন বশদ্ধর বিষয়াট উন্নত 
জাতের বীজ ব্যবহারের সঙ্গে জাঁড়ত। জলসেচ ব্যবস্থা একর প্রাত 
উৎপাদনে আঁতিরিন্ত উৎসাহ য্গয়োছিল। চীনে বাদামের ক্ষেত্রে উন্নত 
বীজের ব্যবহার ছিল সশীমত, সে কারণে একর প্রীত উৎপাদন ছল 
কম 15, ১০৯ 

সেচ ব্যবস্থা চাষের আওতাধন এলাকা বদ্ধ এবং একর প্রত উৎ- 
পাদন ব.দ্ধির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য গরদ্বপ্‌ণ অবদানম'্লক উপাদান, 
কিন্তু প্রধানত উন্নত বাঁজ ব্যবহারের ফলেই একর প্রাঁত উচ্চফলন সম্ভবপর 
হয়েছিল । মনে রাখতে হবে যে বাভন্ন জাতের উন্নত বীজ সম্পকে 
গবেষণা বিলম্বিত ও দ্ৃর্বল অবস্থায় ছিল । 

সমগ্র দেশ জুড়ে ছোট কৃষকের খামার ছল উৎপাদনের 1চরাচারত রগ 
এবং পহীজবাদী ব্যবস্থা ছিল জ্রুণাবন্থায়, বিশেষত পাঞ্জাব, বোম্বাই ও 
মাদ্রাজে। বাঁণাজ্যক কাঁষর প্রসার সত্তেও ছোট কৃষকরা দারপ্র হয়ে পড়ে- 
ছিল। নোতুন উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে আমরা যে কারিগরা পরিবর্তনগযীল 
যুক্ত করে থাকি, তার সূচনা হয়নি বললেই চলে। কাঁষর বদ্ধাবন্থার জন্য 
যে কারণ দায়খ, একেই তার প্রধান উপাদান বলে মনে হয় । পঃজিবাদাঁ 
উৎপাদন পদ্ধীতর পণ" বিকাশের জন্য ধনী কৃষকদের খণ দিয়ে সাহাব 
করতে হত, যাতে সে উদ্যেগপাঁতির ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এবার 
গ্রামধণ খণের সমস্যাগৃলির 'দিকে তাকানো যাক । 
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নির্দেশিকা 


রিপোর্ট অফ দি বম্বে চেম্বার অফ কমার্স (১৮৩৬-৩৭)। 
ব্রিটিশ ফার্মগুলির আঁধকাংশ বোম্বাই থেকে তুলা রপ্তানশ 
করত । 

সেন, দি হাউস অফ টাটা (১৮৩৯-১৯৩৯) পৃ--৭-১০। 

কটন, প্বোল্লিখিত, পৃ--১২২। 

জে ফরবস: রয়লে রিভিউ অফ দি মেজারস- আযডো্টেড ফর 'দ 
ইমপ্রহভডং কালচার অফ কটন, ১৮৫৭ । 

বোদ্বে কমার্শিয়াল রিপোর্টস, ১৮৫৩-৫৮। 

রিপোর্ট অফ বম্বে চেম্বার অফ কমার্স, ১৮৬০-৬১,১৮৬৪-৬৫ ॥। 
আযালেন, এ সর্ট ইকনমিক হিস্ট্রি অফ মডাণ" জাপান, ১৯৭২, 
প-৭৩। ১৮৯০ এর দশকে ভারতীয় তুলা জাপানের বাজাবু 
থেকে চীনা তূলাকে হটিয়ে দিয়েছিল । 

কটন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ-১৩৫। 

পিটার হারনোু, “কটন একসপোর্টস আ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান এগ্রি- 
কালচার (১৮৬১-৭০), দি ইকনমিক হিস্ট্রি রিভিউ, আগ্ট 
১৮৭১ । হারনোটুর বন্তব্য, তুলোর দাম বাদ্ধর ফলে কৃষক 
সমাজ উপকৃত হয়োছল। 

লেটার অফ বম্বে চেম্বার (২১ শে জানুয়ারী, ১৮৮১), রিপোর্ট 
অফ বম্বে চেম্বার অফ কমার্স” (১৮৪১) এ ডীল্লখিত । 

ফরবস রোয়লে, পবেশল্লিখিত । 

এঁ। : 

এস স্মথ, দি এক্সটেন্ট অফ কটন প্রোডাকসন ইন ইশ্ডিয়া, 
১৮৬৩ । তুলো চাষের এলাকাগুলির অন্তুভুন্ত ছিল গৃজরাট, 
দাক্ষিণাত্য ( বেরার ও খান্দেশ ), দক্ষিণ মারাঠা রাজ্য 
(ধাবুওয়াড়)। 

বিপোর্ট অফ দি ইন্ডিয়ান কটন কাট (১৯১৯), কটন, 
পৃর্বোজ্লাখিত, প-১২২। 

লেটার অফ প্রাইস টুদি কালেকটর অফ খাণ্দেশ, ২১শে 
ডিসেম্বর, ১৮৪৯, ট্র্যাইস, সংখ্যা ৩৬৪ । 

সেন, ইকনাঁমিক পাঁলাস, পৃ--১১১-২৪॥ 


শনদে'শিকা ১১৭ 


১৭। ফরবস: রোয়লে, পৃব্ণোক্লিখিত,। কটন পৃবেোদ্লাখিত, 
প:--১২৪। 

১৮ । কটন, পৃবেণিক্লিখিত, পৃ--১২৪-২৫। 

১৯ । সেনসাস অফ ইণ্ডিয়া, পাঞ্জাব, ১৯৩১ । 

২০। এ 

২১। রন, প্বেল্লাখত, প.--১৬৭-৬৮, ২০১। 

ই২। সেনসাস অফ হইণ্ডিয়া, পাঞজাব, ১৯৩১, রিপোর্ট অফ কে. এ, 
এইচ খান । 

২৩ । হুইটকম্ব, পৃবোল্লািখিত, প:--১৭৮-৭৯। 

২৪1 কটন, পবেশাল্লাথিত, পৃ-১২৮। 

২৫ । এ, পৃ--১২৬-২৭। * 

২৬। সেনসাস অফ ইশ্ডিয়া, মাদ্রাজ, ১৯৩১, মাদ্রাজ প্রোসডে"সণীতে 
চাষের অন্তভূরন্ত এলাকার ৯০ শতাংশ জাম ১৯৩১ এ সেচের 
আওতায় ছিল । 

২৭। এ । 

২৮। এ চ্যাটারটন, ইনডা্ট্য়াল ইভোলউসন ইন ইন্ডিয়া, ১৯১২, 
এ ছাড়াও সেন, প্ব্বোল্লাখিত, প.--৮৫। 

২৯ । সেনসাস অফ হীণ্ডিয়া, মাদ্রাজ, ১৯৩১ । 

৩০ । 'রিপোর্ট অক রয়াল কামশন অন এীগ্রকালচার (১৯২৭), ৩য় 
খণ্ড, পৃ--৪১-৪৩ । 

৩১ । 'রপোর্ট অফ হীণ্ডিয়ান মাচেস্টস চেম্বার (১৯৩০), প.--৬৭ । 

৩২ । মিলমালিকদের আব সোসয়েশনের পক্ষে হোমি মোদী 
ঠাকুরুদাসকে লেখেন “সংগ্রাম অব্যাহত থাকলে বাণাঁজ্যক ও 
1শ্পপাঁতি সমাজের” “বিপযয় আসবে । বল্পভভাই প্যাটেল 
তাদের বলোছিলেন যে বিদেশব বন্ত বজ্ন মিলগৃলিকে তাদের 
কিছু পণ্য 'বিক্ী করতে সাহায্য করা উচিত।” ঠাকুরদাস 
পেপারস, ফাইল নং ১০০/১৯৩০। 

৩৩ । টাইমস: অফ হীণ্ডয়া, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩ । 

৩৪। এ গঠাফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩ । 

৩৫ । এ, ১৯শে এাঁপ্রল, ১৯৩৩ । 

৩৬ । এ, খরা এপ্রল, ১৯৩৩ । 

৩৭ । এ, ২০শে গ্রাপ্রল, ১৯১৩৩ । 


১৯৮ 


৩৮ । 
৩৯ | 
৪809 । 
৪১ । 


৪২ । 
৪৩ । 
581 


৪৫ 


৪৬। 
৪৭ । 


৪৮ । 
৪৯ | 
৫০ । 


১ 


৫২ 


৫৩ । 
৫৪ । 


ভারুতে কষ সম্পক* 


এ, ২৪শে এ্াপ্রল, ১৯৩৩ । 

এ, ১লা মে ১৯৩৩। 

এ, শুরা মে, ১৯৩৩ । 

এ, ৯৫ই জুন, ১৯৩৩ | সৃতাকলগুলিতে নিযুক্ত শ্রামকের 
সংখ্যা ছিল ৪০৭, ১৮৯ জন। এই সংখ্যা হাস পেয়ে দাঁড়ায় 
৪০২,৭৬০ জন। সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া টুডে, দি ইকনামষ্ট। 
১২ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬ । 

মরাল আযাণ্ড মেটোরয়াল প্রগ্রেস রিপোর্ট ১৯৩২-৩৩)। 
স্টেটসম্যান, ৩০শে এপ্রল, ১৯৩২। 

টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, ২১শে মাচ, ১৯৩৪ । চেম্বারলেন 
হাউস অফ কমনস-এ বিবাতি দেন যে ভারতাঁয় তুলা ক্রয় 
করার 'বিষয়াঁট সরকার প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন না। 
রিপোর্ট অফ ইণ্ডিয়ান মাচেস্টস: চেম্বার, (১৯৩৭) । চেয়ার- 
ম্যান লেখেন যে টাকার মূল্য বাদ্ধির জন্য কৃষিজণবীরা তাদের 
রপ্তানশর জন্য কম দাম পাচ্ছে । তৈলবীজের দাম &০ শতাংশ 
কমে গেছে । তুলার দামের হাস সম্পকে অনুসরণের জন্য এ. 
আই, সি. সি. ভুলাভাই দেশাই ও বাজাজকে নিয়ে একাট 
কমিটি গঠন করেন । 

1রিপোর্ট অফ ইণ্ডিগ়্ান মাচেন্টস চেম্বার, (১৯৪২, ১৯৪৩)। 
রিপৌট" অন 1দ অপারেশনস অফ দি ডিপার্টমেন্ট অফ এ্রাগ্রি- 
কালচার, মাদ্রাজ, (১৯৪৪-৪৫) পৃ_-৮। 

রিপোর্ট অফ ইপ্ডিয়ান মাচেণ্টস চেম্বার (১৯৪৩)। 

গরপোর্ট, ১১৪৪ । 

ডারালং, দি পাঞ্জাব পেজেপ্ট ইন প্রসপার্িটি আযাপ্ড ডেট", 
১৯২৫, পৃ--২০৮-১১। 

ইম্পারয়াল গেজেটিয়ার অফ হীণ্ডিয়া, মাদ্রাজ, ১৯০৮ 
পু--৪৮-৪৯। | 

রিপোর্ট অফ ব্যাঞ্কিং এনকোয়ারি কাঁমাট (১৯২৯-৩০), মান্্রাজ, 
পৃ--২৯৮। 

এ, প.--৬৬৪। 

এই কারখানাগ্দলি বছরে ৫,৫০০ টন খড় কাটার যন্ত্র এবং 
৩,০০০ টন অন্যান্য সরঞ্জাম তৈর করত, উন্নত যন্পাতি অর্নট 


নিদেশিকা ১১৯ 


রাজ্যেও রপ্তানী করা হত। লহধিয়ানাতে জললেচের ব্যবন্থার 

সুযোগ সুবিধার সঙ্গে দ্রাকটরের সাহায্যে চাষ জনাতিয় হচ্ছিল । 

সৈনসাস অফ ই'্ডিয়া, পাঞ্জাব, জলঙ্কর জেলা, লধয়ানা জেলা, 

১১৫১। 

রিপোর্ট অন দি অপারেশনস অফাদ ডিপার্টমেন্ট অফ 

এগ্রিকালচার, মাদ্রাজ, ১৯১৪৪-৪৫, পহ--৩, ৩১৯, ৫০--৬১ | 

উন্নত যন্ত্রপাতি জনীপ্রয় কারবার জন্য কাঁষি 'বিভাগ ব্যবস্থা 

[নিয়েছিল । 

৫&৬। ব্িরিপোর্ট অফ সেন্ট্রাল কটন কাঁমিটি (১৯৪০), পং- ৭৫৭৭ । 

$৭। সেন, দি হাউস অফ টাটা, প:-৬৫, এ ছাড়াও নবম 

পরিচ্ছেদ । | 

1রপোর্ট অফ সেন্ট্রাল সৃগারকেন কাঁমাটি (১৯৪৮-৪৯), পূ 
৪৮1 ১৯৪০-৪৮ এ ৬৩ চিনিকল ছিল ইউ িতে, ২৯ টি 
বিহারে, ১১টি মাদ্রাজ, ১০1ট বোম্বাইতে, ১টি পূব" পাঞ্জাবে, 
৩ট পাঁশ্চম বাঙলায় ; এই 'চিনিকলগহীলিতে প্রায় ৪০ কোটি 

- টাকা 'বাঁনয়োগ করা হয়োছিল, ১*৫' লক্ষ শ্রীমক কলগ্াীলতে 

নযুন্ত ছিল। 

&৯। গেজেঁটিয়ার, বেরেলী (১৯৬৮)। 

৬০। গেজোটিয়ার, ফৈজাবাদ, (১৯৬৮) । 

৬১ । গেজেটিয়ার, আগ্রা, ১৯৬৫ । 

৬২ । গেজেটিয়ার, মথরা, (১৯৬৫)। 

৬৩ । গেজেটিয়ার, মোরাদাবাদ, (১৯৬৮)। 

৬৪ । মণীরাট 'ডিস্ট্রিকট গেজেটিয়ার (১৯০৪) ॥ 

৬৫। ও ম্যাঁল, মজঃফরপুর শডাষ্ট্রকট গেজোঁটয়ার ১৯০৭ | ও ম্যাঁলে 
লিখেছেন যে ইক্ষুচাষের জন্য দরকার বিস্তর শ্রম ও তর্থ ; সাত 
আটবার জল দিতে হয় ইক্ষুর ক্ষেতে । 

৬৬। সাহাবাদ ভিষ্ট্রিকট গেজেটিয়ার (১৯০৬)। 

৬৭। চম্প-বণ 'ডা্ট্রকট গেজেটিয়ার (১৯০৭) । 

৬৮ । সারাণ 'ডাষ্ট্রকট গেজেটিয়ার (১৯০৮) ॥ 

৬৯। গয়া 'ডাঁশ্্রকট গেজেোটিয়ার (১৯১৯) । 

৭০। মুঙ্গেরু ডাচ্ট্রকট গেজেটিয়ার (১৯০১)। 

৭১ 1 পালামৌ 'ডাষ্ট্রকট গেজোটয়ার ১৯০৭) । 


৫৫ 


৫৮ 


১২০ 


॥ 
৭৯ ॥ 
| 
| 


৭২। 
৭৩ ॥ 


৭৪ । 


৭৫ । 


৭৬ 
9৭ । 
৭৮ 


৮০ 
৮১ 
৮৭, 


৮৩ । 
৮৪ 


৮৫ 
৮৬ 
৮৭. 


৮৮। 


ভারতে কাঁষ সম্পর্ক 


দ্বারুভাঙ্গা ডিষ্দ্রিকট গেজে টিয়ার (১৯০৭) । 

গ্রীণের বন্তৃতা, সিমলা সম্মেলনের (১৯৪০) বিবরণী, ওয়াল- 
চাঁদ হরাচীদ পেপারস, ফাইল নং ৪৯৪। 

রিপোর্ট অন দি অপারেশনস অফ 'দি ডিপার্টমেন্ট অফ 
এাগ্রকালচার, মাদ্রাজ, ১৯৪৪-৪৫ | 

1ট, এম ভেগ্কটর:মন টু লালচাঁদ, ওয়ালচাঁদ হখরাচাঁদ পেপারল, 
ফাইল নং ৩২৮ । 

লালচাঁদ হারাচাঁদের বস্তূতা, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫, ওয়াল- 
চাঁদ হণীরাচাঁদ পেপারস, ফাইল নং ৩২৮। 

[রিপোর্ট অফ ইণ্ডিয়ান সুগার কাঁমাঁট (১৯২০)। 

[রিপোর্ট অফ ইণ্ডিয়ান মাচেণ্টস চেম্বার অফ কমাস" (১৯৩৭)। 
"হুইটকম্ব, পৃবোল্লাখিত, পৃ--২২, ২৩1, 

এ, প:--১৭৬ ।' 

এ, প.--১৭৭+৭৮। 

এস আমিন, ডিপেণ্ডেন্ট পেজেন্ট্রি আাণ্ড দিকমোিটি সাকিট £ 
এ কেস চ্টাডি অফ সগারকেন ইন ইম্টাণ ইউ পি ৫১৮০০- 
১৮৪০) । | 

হুইটকম্ব, পৃবেণাল্লিখত, প.১৬১। 

সাকন্কসনা রিপোর্ট (১৯৪০) আগমন এর লেখায় উল্লিখিত, 
আমন লিখেছেন যে পাঁজর মাধ্যমে ধণ দেবার ব্যবস্থাঁটি চালং 
হয়ে পড়ে, যার ফলে ফসলের দাম কাষধত নিয়শ্রিত হয় 
মালিকের দ্বারা । 

আমন পৃবেশল্িখিত । 

ইপ্ডিয়ান ট্যারিফ বোড, রিপোর্ট অব সৃগার (১৯৩৮ 01 

জে, কাঁজব্র ইমাঁডিয়েট প্রবলেমস অফ বিহার পেজোন্ট্রি, অমৃত- 
বাজার পান্রকা, ২৯শে অক্টোবর, ১৯৩৭ দ্রষ্টব্য । ইক্ষু চাষের 
মন প্রাতি উৎপাদন খরুচ গড়ে প্রায় ৭ আনা হয়োছিল। 

[সিমলা সম্মেলনের বিবরণী (জুন, ১৯৪০)। ওয়ালচাঁদ 
হীরাচাঁদ পেপারস, ফাইল নং ৪৯৪ ইণ্ডিয়ান সুগার মিলস 
আ্সোসিয়েসনের প্রাতানধিত্ব করেন লালা শ্রীরাম, সুগার 
সিণ্ডিকেটের পক্ষে বি এম বিড়লা এবং ডেকান সগ্মর 
ফ্যাকটাররস আসোপিয়েসন এর পক্ষে লালচাঁদ হারাচাঁদ। 


'নদেশশকা ১২১ 


আপাতদ-ট্টিতে মিল মালিকরা 'ছিল িভন্ত | সুগার 'সিশ্ডিকেট 
চানকলের অনিয়াম্তিত প্রসারের দিকে দৃষ্টি আকষ'ণ করে ; 
তারা যস্তপ্রদেশ চিনিকলগহীলর ওপর সম্পৃণ নিয়ল্লণ বজায় 
রাখতে আগ্রহী ছিল । 
আযানুয়াল রিপোর্ট অফ 'দ ওয়াক অফ দি সগারকেন 
ডিপাটমেন্ট, বিহার (১৯৫০-৫১), পৃ-ই৩। 
৯০ । 'ব্রিপোর্ট অফ সেপ্্রাল সৃগারকেন কাঁমাটি (১৯৪৮-৪৯)। 
৯১ । আযানুয়াল রিপোর্ট অফ রাভালগাঁও সংগার ফার্ম (১৯৩৪), 
ওয়ালচাঁদ হণরাচাঁদ পেপারস, ফাইল নং ৫১০ । 
১৯৩৮ এর ১৫ই আগম্ট বোম্বে সোণ্টনেল রিপোর্ট করেন 
যে জমি প্নরুদদ্ধাপের ভীন্য ভি বি কাঁনকের নেতৃত্বে জাঁমচ্যুত 
কৃষকরা সত্যাগ্রহ শুরু করেন । ওয়ালচাঁদ হবরাচাঁদ পেপারুস, 
ফাইল নং ৫০০ । 
৯৩ । এ ফাইল নং ৫১২ 
৯৪ এ, ফাইল নং ৫১০। 
৯৫& 1 লালচাঁদ টু ভেঞ্কটরামন, ১২ই এাপ্রল, ১৯৪৩, 
এঁ, ফাইল নং ৫২১। 
১৬ । এ, ফাইল নং ৫১০ । 
৯৭ । লালচাঁদ টু ভে্কটরামন, ১২ই এপ্রল, ১৯৪৩ ; 
এ, ফাইল নং ৫২১ 
মাক স, ক্যাপিটাল, তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ, এ ছাড়াও 
লেনিন, ডেভেলপমেন্ট অফ ক্যাপটালজম ইন রাশিয়া, ১৯৫৬, 
পৃ--৩৫০ । লেনিন কৃষিতে ধনতান্রিক বিকাশকে প্রগাতশখগল 
মনে করতেন; ধনতান্তিক বিকাশের ভীত্ত হল স্বাধখন 
শ্রীমকের নিয়োগ, যন্তপাতির ব্যবহার, "অট্যাবটাকর' 
(০011090116.) বিলোপ । রুাশিয়ার “অটাবটাকর” সঙ্গে 
বাঙলার 'বর্গা” প্রথার পারিবারিক সাদ.শ্য আছে। 
৯৯ । 'ব্রন, প্বেনাল্লাখিত, প.-১১১, ১৬৪। 
১৯০০ । কটন, পৃবেণল্লিখিত, প--১৭। 
১০১ । রিপোর্ট অন দি অপারেশনস অফ দি ডিপাট'মেন্ট অফ এাগ্রি- 
কালচার, মাদ্রাজ, ১৯৪৪-৪৫, পৃ--২৭। ১৯৪১-৫১ এর 
দশকে মূল্যবদ্ধি ঘটেছিল, যার ফলে কৃষকরা লাভবান 


৮৯ 


৪১ 


৪৮ 


৯২৭ 


৯০৭ | 


১০৩ । 


৯১০৪ ॥ 
৯০৬ । 


৯০৬ । 
১০৭ । 


৯০৮ ॥ 


ভান্নতে কাঁষ সম্পক* 


হয়েছিল । সেনসাস অফ ইণ্ডিয়া, তৃতাঁর খণ্ড, ১৯৫১১. 
পৃ--১৩। 
দত্ত, পৃর্বোল্লিখিত, প:--১৬৮-৭৩ ; হুইটকম্ব পৃর্বোল্লিখিত, 
পহ--৬৪-৬৭। ১৮৬৭-৬৮ তে লরেল্স ফলপ্রস সেচ গড়ে 
তুলতে শুরু করেছিলেন ; অবশ্য সেচে সরকারী ব্যয় ছিল 
স্ব্প। 

রিপোর্ট অফ ইরিগেশন কাঁমশন (১৯০১-০৩), পার্ট-১, প.- 
১২৫-৩০, কমিশন লক্ষ্য করেছিল যে শুধুমাত্র সেচের দ্বারা 
দেশকে দ্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না, কিন্তু জলসেচ- 
“দ্বাভক্ষের তশত্রতাকে হাস করতে পারে |” 

থবরাজ, রেট অফ পাবালক ইনভেস্টমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া (১৮৯৮-- 
১৯৩৮)। ূ 

ফাস্ট ফাইভ ইয়ার প্র্যান, প.-৩৩৬। 

সেনসাস অফ ইপ্ডিয়া, পাঞ্জাব, ১৯৩১৯ । 

হুইটকম্ব, পৃবোল্লিথিত, পৃ--৬৮-৭৪। ভালভাবে এবং' 
যথেম্ট পারমাণে জলসেচের ওপর হৃইটকম্ব গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন, জাঠ , কষকরা এর উপরই িভভর করত ; সেচ 
অথ-করাঁ ফসল উৎপাদনের সূচনা করোছিল বাদও বেশীর ভাগ 
কৃষককে জীবন ধাবণের জন্য জোয়ার ও বাজরা উৎপন্ন করুতে 
হত। 

[রিপোর্ট অফ ডেকান রায়টস কমিশন, ১ম খণ্ড, ১৮৭৬, প._-- 
৪১ । মহাজনরা ভাল সেচের জন্য খুব কমই ম:লধন, 
'বাঁনয়োগ করত । 


১০৯ । র্রিন, পবোোেলিখিত, প.--১৫৮-৬০, ১৬৩, ১৬৪, ২৩৯ । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
কুষিগত দেনা ও খণ 


ছোট কৃষক ও খাজনা দাতা প্রজার দারদ্য, ক্ষ দেনার িপুল, 
বোকা, সমস্ত শ্রেণির কৃষকদের মহাজনদের কাজ থেকে চড়া সৃদে খণ, 
সংগ্রহ করা ছিল ব্রিটিশ রাজত্বে কৃষিগত কাঠামোর একাঁট সুপারচিত 
বেশিষ্ট্য । বেচে থাকার জন) এবং উধরমুখী খরচ মেটাবার জন্য ছোট 
কৃষকদের ধার করতে হত, কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নত করার পথে তাদের 
প্রধান বাধা ছিল হাতে নগদ টাকার অভাব। কৃষকের দা'রিদ্রুই ছিল 
সেই জাম যার ওপর মহাজনী গড়ে উঠোছিল। প্রাক.-ধনতান্ত্রিক 
ব্যবচ্ছা টিশকয়ে রাখার পক্ষে ছিল মহাজনদের স্বার্থ । ব্যাথ্কিং ব্যবস্া 
ছোট কৃষক ও প্রজাদের স্বাথ পুক্ষণের উপযোগী ছিল না এবং সমবায় 
সাঁমতির আদ্দোলন বিশেষ কিছু এগোতে পারোন। প্রকতপক্ষে খণদান 
সাঁমাতগহলি আনদেশ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, কাঁষ উৎপাদন প্রসারের 
পথে খণদান সংস্থার অভাব বা অন:পয্ৃক্ততা প্রধান বাধা হয়ে দাড়য়েছিল। 
সরকারশ 'রিপোর্টে কৃষি দেনা ও কৃষকদের ধণদানের সংখ্যাগত হিসেব 
স্পণ্টভাবেই উল্লেখ করা আছে কিন্তু কষ উৎপাদনের প্রয়োজনের জন্য, 
ধণদানের উপযোগী বিশেষ কিছু করা হয়ান। বাণিজ্যক কৃষির 
বস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঝণের সমস্যাটি সব শ্রেণীর কষকের কাছে তীব্র হয়ে 
দাঁড়ালল এবং ব্যবসায়শ ও মহাজনী মূলধনের বিষয়টি অগ্রবত+” হয়ে 
দাঁড়াল । 

গ্রামীণ খণের সমস্যা সম্পকে একটা ধারণা করার জন্য আমরা 
দেশের বাভন্ন অণ্চলে কৃষগত দেনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগৃলি পরীক্ষা করে 
দেখব । দেখা যাবে, কৃষি অর্থনীতিতে তেজারতি বা সংদের কারবার 
কমবধণমান গুরুত্বপ৭ ভমকা গ্রহণ করে চলাছল । গ্রামের অর্থনীতিতে 
টাকা পয়সার চল যথেষ্ট হওয়া সত্তেও প্রাক ধনতান্্িক সম্পক কেন এত 
জোরের সঙ্গে এদেশে টিকে ছিল তা বোঝার জন্য এ বিষয়াঁট মনে রাখা 
প্রয়োজন । 

আণ্তলিক বৈশিষ্ট্য 

?কভাবে উত্তর বাঙলার দিনাজপুরের জেলায় বগণদার ও ছোট কৃষকরা 
ধান কজ" করার জন্য বড়ো ভ.স্বামীদের উপর নিভর করত, তা উনিশ. 
শতকের প্রথম দিকে বূকানান হ্যামিলটন বণনা করেছেন । বর্গাদার ও 


১২৪ ভারতে কখীষ সম্পক 


কৃষকদের আঁধকাংশ “তাদের নিজস্ব মজুদ শস্যের মূল্যের চেয়েও বেশ 
খণের দায়ে আবদ্ধ থাকত এবং ধন কৃষকরা তাদের থাদ্যের জন্য জাগিষ 
শস্য না দিলে বছরে ছ মাস উপবাসে থাকতে হত ।”, বড়ো চাষণর। 
“তাদের আগ্রিম দেওয়ার সুযোগ নিয়ে অন্যায়ভাবে প্রচুর মুনাফা আদায় 
করত ।'' “খড় থেকে শস্য ঝাড়াই করার 'মুহূতেই চাষীদের দেনা 
শোধ করার কথা বলা হত।” ভং্বামদের দ্বারা শোষিত হওয়ার 
জন্যই যে কেবল কৃষকরা অভাবশ্রস্ত হয়ে পড়ত তা নয়, আঁধকাংশ ক্ষেত্রে 
তাদের অভাব সংছ্টি হত বিবাহ ও সামাঁজক 'কয়াকমে খরচের 
অভ্যাসের দরহন ।* 

ধান ক দেওয়ার ব্যবস্থা বছরের পর বছর চলাঁছল। ১৯৩৪ 
খহরন্টাব্দে সেটেলমেন্ট আফসার এফ ও বেল 'দনাজপুর জেলায় এই 
ব্যবস্থাকে বর্ণনা করেছেনঃ “জেলার পাশ্চঘভাগের পাঁচটি থানার 
অন্তর্গত গ্রামসমূহে অনুসন্ধান চালানো হয়োছল । দেখা গিয়েছিল ষে 
$9৪ 1ট পরিবারের মব্যে ১৫৬ টি পাবার দেড়া সুদে শস্য [ধান ] 
কজ নিয়েছিল, সহতরাং প্রায় ৩০ শতাংশ পরিবার এইভাবে সাহায্য 
পেয়েছিল । খণ গ্রহশতাদের বড়ো অংশ ছিল আঁধয়ার, এবং খণগ্রন্ত 
পারবারদের ৪২ শতাংশ প্রজাম্যত্বের চেয়ে আধ ব্যবস্থাতেই বেশখ জাঁম 
চাষ করত । মোটের ওপর, খণগ্রস্ত পাঁরবারের ২৯ শতাংশ প্রজান্বত্ের 
আধকারণ হিসেবে এক একরেরও কম জামব্র মালিক ছিল । ১৩৪৪ 
সালের শুরুতেই যেমন বৈশাখে সামান্য পাঁরমাণে কর্জ করা হয়োছিল 
কিন্তু সবচেয়ে বেশী ধার করার মাস হল আধাঢ়***মাঘ এবং ফাল্গুন ছল 
প্রধানত ধার শোধ করার মাস। ১৫৬ 1ট পাঁরবার ৯৯1ট ভন্ন ধাণ- 
দাতাব্র কাছে খণশ ছিল, ৩ জন ব্যতীত যারা সকলেই ছিল জোতদার 
সাধারণ চুক্তির শর্ত ছিল যে প্রাত মন কজর্র জন্য দেড়মন শোধ দিতে 
হবে**"কখনও কখনও দ্বিগণও দাবী করা হয়'- সম্ভবত এই ফসল কর্জ 
দেওয়ার মধ্যে কিছুটা দয়া দাক্ষিণ্যের উপাদান আছে । এই কক্ত 
নেওয়া হত চাষের খরচ খরচা মেটাবার জন্য নয়, খণ গ্রহীতার বেচে 
থাকার নয়তম প্রয়োজন মেটাবাম্ধ জন্য ।”*২ 

বেল যা লক্ষ্য করেন 'নি তা হল, যখন ধান ও চালের দাম বেড়ে গেল, 
তখন কজ দেওয়ার ব্যবস্থাঁট লাভজনক হয়োছল । ভূস্বামীরা দেড়া 
স.দের কর্জর ফসল আদায় করত, ফসল মাড়াই করার সময়ই তা স্ংগ্রহ 
করা হত, এই ব্যবস্থাগৃল ক্রমপ্রসারমান মহাজনণ ব্যবন্থার সঙ্গে যুস্ত ছিল । 


আগ্চলিক বৈশিষ্ট্য ১২৫ 


মহাজনী কারবার ভূষ্বামীদের পক্ষে লাভজনক ছিল বলে উৎপাদনের' 
পদ্ধতি পারবর্তনের কোনও আগ্রহ তাদের ছিল না। মহাজন কারবারের 
ব্যবস্থা প্রসঙ্গে মার্কস বলেছেন ঃ 

“যেখানে উৎপাদনের উপাদানগনীল ছড়ানো থাকে সেখানে মহাজনশ 
কারবার আ'থক সম্পান্তকে কেন্দ্রশভূত করে । এই প্রথা উৎপাদন পদ্ধ'তর 
পাঁরবর্তন সংগঠিত করে না বরং তাকে আরো দ্ববল করে । এটা এর 
রন্ত শুষে নেয়, একে আরো পঙ্গ করে এবং পুনরুৎপাদনকে আরো নিকৃষ্ট 
অবস্থার মধ্যে চলতে বাধ্য করে 1৩) 

বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ার কাঁমাট কাঁষ খণের একাঁট চমৎকার পর্যা- 
লোচনা করেছেন, যে বিষয়টি আমরা ব্যবহার করব । কৃষকরা “খুবই কঠোর 
শতে”+ কজ" ধানের বোঝা বহন করত, কজশা দাতা সাধারণত ফসল কাটার 
কাছাকাছি সময়ে একজন ব্যান্তকে পাঠায় এবং সে প্রাপ্য ফসল নিয়ে নেয় । 
প্রধানত ব্যবসায়শ এমন মহাজন উৎপন্ন ফসল আত্মসাৎ করার জন্য নগদ 
টাকা ক দিত । পূবের একটি অংশে পাটচাষের প্রসঙ্গে আমরা দাদন 
ব্যবস্থা বণ্ণনা করেছি । ১৯২৯ এ ব্যাঞ্কং এনকোয়ারি কমিটির 'রিপোটেণ 
বলা হয়োছিল £ “যে সমস্ত কৃষকরা দাদন নিত, তাদের চলাতি বাজার দরের 
থেকে অনেক কম দামে সেই নাদিষ্ট ফসল 'দয়ে দিতে হত। বিক্রী না 
করে ফসল মজুদ করে রাখার ক্ষমতা ধণদাতার ছিল; তাই সে চড়া দামে 
পাট বেচতে পারত এবং এই কারণেই তারপক্ষে দাদন ব্যবস্থাকে আঁকড়ে 
রাখার পক্ষে প্রতিটি যুক্তি ছিল । খণের শত্গুঁলি কৃষকের দারিদ্ুকেই 
প্রতিফলিত করত, কৃষকদের আয়ের একটি বড়ো অংশ খণ এবং অন্যান্য 
খরচ খেয়ে নেয়, যা খণ পারশোধকে খুব কঠিন করে তোলে ।" প্রায়ই 
আতীরিন্ত ধার করে খণ শোধ করা হত। ব্যবসায়ের পদ্ধাত সম্পর্কে 
কৃষকদের নিরুক্ষরতা ও ব্যবসা সম্পর্কে অজ্ঞতাকে কখনও কখনও 'খণদাতা 
নিজ ল্বাথে" ব্যবহার করে 1” কোনও রকম বন্ধক না রেখেই দাদন বা 
আগ্রম দেওয়া হত ; কিছু পারমাণ ধার লিখিত দলিলের ভিতিতে মঙ্জর 
করা হত ।৪ 

প্রায়ই বন্ধক 'দয়ে খণ সংগ্রহ করতে হত। বন্ধকের চলতি রতি 
ছিল “সাধারণ বন্ধক 'কিস্তু শতণাধশন বিব্ীর কেট কবালা) ভিত্তিতে বন্ধক 
এবং 'ইংলিশ মডগ্গিজ ও অজানা ছিল না।” মহাজনরা যথা সময়ে সদ 
দেওয়ার ব্যাপারে চাপ সং্ট করত যা তাদের আয়ের প্রধান উৎস গড়ে 
তুলত। খণের সংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ ছিল জামিনবিহশন এবং ২০ 


১২৬ ভারতে কাঁষ সম্পক' 


শতাংশ ছিল জামিন সাপেক্ষ । জামিনের প্রকাঁত ও খণের পরিমাণ 
অনুসারে সুদের হারের পার্থক্য হত ; ভাল জামন না থাকলে চড়া সদ 
ধার্য করা হত, এবং অঙ্প পরিমাণ খণও “চড়া সুদের ব্যাপার” ছিল। 
সুদের হারে একট “অসাধারণ বৈচিত্র্য” ছিল । নীচের সারণীতে দেখা 
যায়, এই ধরণের সুদ পূর্ব ও উত্তর বাঙলার চেয়ে পশ্চিম এবং মধ্য 


বাঙলায় কম ছিল ।৫ 


২৭নং সারণণ 
বাঙলার জেলাগাঁলতে মহাজনদের সংদের হার 

(১৯২৯) 
জেলা বার্ধক শতাংশের হিসাব 
বদ্ধমান ১৫ থেকে ১৭৫ 
বাঁকুড়া ১৫ ১, ৩৭২ 
মোঁদনীপুর ১৫ ,, ২৫ 
২৪ পরগণা ১৫ ,, ১৫০ 
ঢাকা ১২ ,, ১৯২ 
ময়মনসিংহ ২৪. », ২২৫ 
বাখরুগঞ্জ ২৪ ,, ১০০ 
ফরিদপুর ১৫ ১, ১৫০ 
রাজশাহী ১৮ ,, ৭ 
দিনাজপুর ২৪ ,, ৭৫ 
রঙপূর ৩৭ ১, ৬৬ 
দাঁজলও ৩০ ,, ৬০ 
হাওড়া ১২, ১৭৫ 
হুগলণী | ১২, ৩৭ 


উৎস £ বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঞঙ্চং এনকোয়ার কমিটির বিপোট: 
€১৯২৯-৩০), প্রথম খণ্ড, পৃ ১৯৮ । 


১৯২১ এর জনগণনার বিবরণীতে দেখা যায়, কৃত ধণ বিগত 
দশকগুলিতে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়োছিল। এটা হল বাঁণাঁজঃক 
রুষর বস্তার, মূল্যব্দ্ধ এবং খাজনা বৃদ্ধির জন্য ভ্‌স্বামগদের চেষ্টার 
ফুল। ১৯০৬ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত সময়ে পূৰ বাংলার ফারিদপহরে বানী 


আণ্াালক বোশিষ্ট্য ১২৪ 


বাড়শ অনুসন্ধান চালিয়ে জ্যাক দেখোছলেন বে গড়ে প্রতি কষক পাঁরবারের 
খণ ছিল ৫৫ টাকা, ফিন্তু ৫৫ শতাংশ চাষী ধণ থেকে মুক্ত ছিল । ১৯২৯ 
এ বেঙ্গল ব্য।থ্কং এনকোয়াঁর কমিটি কণাবগত খণের একটা হসেব করে- 
ছিলেন । গড়ে প্রতি পারবারের কাঁষখণ ছিল ১৬০ টাকা; মাথাপিছু ষণ 
৩১ টাকা, এবং খণের মোট পাঁরিমাণ হয়োছিল ৯৩ কোট টাকা । কিন্তু 
কৃষক খণ হসেবে ধানও পেয়োছিল যা মোট খণেু প্রায় & শতাংশ 'ছিল। 
সুূতরাং মোট কষিখণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল মোটাম্াট ১০০ কোটি 
টাকা ৬ 

ক[বধণের সঙ্গে মূল্যের সম্পক ছিল 1ক-না এ প্রশ্ন তোলা যেতে 
পারে । এটা সাধারণ ব্যাপার যে 'ছোট কৃষকরা কৃষিপণ্যের দরবৃদ্ধিতে 
সাম।ন্যই উপকৃত হত, কারণ অপারিবর্তনয়ভাবেই তারা ফসল কাটার 
মরুশুমে অল্প দামে সমস্ত ফসল বক্ষ করত ; আবশ্যকগয় পণ্যের দাম বেড়ে 
গেলে তারা সাংঘাতিকভাবে ক্ষাতগ্রস্ত হত। তা সত্তেও সমস্ত শ্রেণখর 
কৃষকরাই খাদ্যশস্য এবং ভোজ্য নয় এমন শস্যের লাভজনক দরুব.দিধকে 
স্বাগত জানাত যাতে তারা তাদের খাজনা দিতে পারে এবং সামাজিক দাক়্- 
গুলির ব্যয়ভার বহন করতে পারে । ১৮৯৬ থেকে ১৯০৯ এর মধ্যে 
দামের একটা উধর্মুখশী ঝোঁক দেখা 1গয়োছিল িস্তু “জীবনযাত্রার ব্যয়- 
বদ্ধ বরাবরই কৃঁষগত আয়ের থেকে বেশী থেকেছে |”, ছোট ভখণ্ডের 
মা(লকানা সম্পন্ন চাষীদের ক্ষেত্রে কষিগত খণ বেড়েই যাচ্ছল, অপরপক্ষে 
-বড়ো চাষীরা অবস্থার উন্নাত করেছে; এরা টাকা ধার করার পরিষতে 
প্রায়ই সঙ্গী সাথীদের টাকা ধার দিয়ে থাকে 1৭ এভাবে যে ধন কৃষকরা 
'উদ্বত্ত উৎপন্ন করত, তারা দরবৃদ্ধির ফলে উপক.ত হয়েছিল । ব্যাং 
এনকোয়ারি কমিটি রিপোর্ট করেন যে “দাম এবং রেজিষ্টাঁভযন্ত বন্ধকের 
মধ্যে লক্ষণীয়ভাবে ঘাঁনষ্ঠ সম্পর্ক ছিল |”, এ ব্যাপারটি ঠিক পারিৎকার 
নয় যে ১৯২৫ থেকে দাম কমে গেলেও কেন বন্ধকণী ব্যবস্থার একটা উধ্ব- 
আখ ঝোঁক দেখা গিয়োছিল । 


১২৮ ভারতে কৃষি সম্পর্ক 


২৮ নং সারণী 
রেজিষ্ট:3ভযন্ত বন্ধক এবং মূল্য (১৯১৭-২৮) 
বছর রোঁজন্টীভনন্ত বন্ধকের মূল্য. দামের সূচক সংখ্যা 
টাকায় ১১১১৪ স্" ১০০ 
(সমস্ত রকম পণা), 
১৯১৭ ৯৭,১১৯৬,৮০৫ ১৪৫ 
১৯১৮ ৮২,৯০৪,১৮৮২ ১৭৮ 
১৯১৯ ১১৭,৬৫৩,১৩০ ১৯৬ 
১৯২০ ১৪৯১৯৪২১১০৪ ২০১ 
৯৯১২১ ১৮১১০৮২১৪৩৭ ১৭৮ 
১৯২২ ১৮২,৭৩১১০১৪ ূ ১৭৬ 
১৯২৩ ১৪৮,৩৬১,০9৪৪ ১৭২ 
১৯১২৪ ১৪৭,৭৬১,৬৯৪ ১৭৩ 
১০৭২৫ ১৭১৩০৫৬১২৫৮ ১৫৭৯ 
১৯২৬ ১৯,০২০,৩৮০ ১৪৮ 
১৯২৭  ১৫৪,২৮১১৪৯৩ ১৪৮ 
১৯২৮ ১৬৪,০৬৮,১১০১ ১৪৫ 


ঙ্ 
উৎস ঃ বেঙ্গল ব্যাঞ্চিং এনকোয়ারি কাঁমিটর রিপোর্ট ১৯২১৯-৩০) 
প.--৬৫%। 


ধনী কৃষক গোহ্ধীবু মধ্য থেকে মহাজনদের আবিভশব সম্পকে 
ডঃ চৌধুরী যথেন্ট আলোকপাত করেছেন ।৮ দ্্টান্ত স্বরুপ বদ্ধমানের 
কাঁমশনার তাঁর 'রিপোর্টে বলেছেন যে বাঙলার অনেক অণ্চলে একজন মহা- 
ঈন এবং একজন সাধারণ ব্লায়তের মধ্যে পার্থক্য করা কাঠন'"*প্রায় প্রত্যেক 
সম্পন্ন বায়তই একজন মহাজন ।৯ বন্তুতপক্ষে রায়ত মহাজন বাঙলার, 
প্রামের একটি পাঁরাচিত বর্গ । তথাপি অন্যান্য গোষ্ঠীর মহাজনদের অগ্রাহ্য 
করা ভুল হবে। সাহাদের পেশাদার মহাজন বলে গণ্য করা যায় । এদের 
ব্যবসা ছিল বাঙলার সর্ব ॥ প্রমথ চৌধুরী ও বেল আমাদের দেখিয়েছেন, 
কভাবে সাহারা খাই খালাসীর সাহায্যে রায়তদের জাম গ্রাস করত । 
পাটের ব্যবসার কয়েকাঁট কেন্দ্রে মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীরা ছিল *সক্রিয়, 
মহাজন যারা কৃষকদের খণ দত । জয়কৃফ মুখোপাধ্যায় পাটের কারবার 


আগ িক বৌশিষ্ট্য ১২৯ 


করে সৌভাগ্য অন করেছিলেন, মহাজন কারবারে তিনি ১ লক্ষ টাকা 
লগ্নী করেছিলেন এবং ১২ থেকে ২৪ শতাংশ সুদ ধাষ করতেন । 
[তান ধান ক দিতেন এবং ধান রাখার জন্য বেশ কয়েকাঁট গোলা 
রেখোছলেন ।১০ ব্যাং*কং এনকোয়াঁট কামাটি ১৯২৯ এর রিপোর্টে 
বলেন যে পেশাদারী মহজনরা একটি গুরত্বপূর্ণ গোচ্ঠী রুপে গড়ে 
উঠেছিল । যাঁদও মহাজনদের আঁধকাংশ ছিলেন বাঙাল, তথাপি তনেক 
মারোয়াড়ণ এবং ভারতের অন্যান্য অণ্ুলের আধবাসারা বিশেষ সাফল্যের 
সঙ্গেই এই পেশাকে গ্রহণ করেছিল । মহাজনদের অন্তভূরন্ত ছিল জমিদার, 
ছোট দোকানদার এবং “ভনেক কৃষিজীবী যারা উদ্বত্তের মালিক ।” 
মহাজনদের কয়েকজন “ধনস ব্যাস্ত এবং ভ.সম্পান্ত অজন করেছে"; 
কিন্তু আধকাংশ “ক্ষুদ্র প্হজ সম্পন্ন ক্ষুদ্র মালিক” রা ছিল 'প্রধানত 
[হন্দ্,৮১১ । ১৯৩০ থেকে উত্তরোত্তর যা আমরা লক্ষ্য কার তা হল কয়েকাঁট 
জেলায় “রায়ত-_ মহাজনদের” ক্রমবদ্ধ'মান গুরুত্ব । রঙপুরের সেটেল- 
মেন্ট অফিসার লক্ষ্য করেন যে রায়ত বা জোতদার-মহাজন সামনে 
এগিয়ে এসোছিল, অথচ, সাহা এবং মারোয়াড়ীরা “নজেদের আরও 
জাঁড়য়ে ফেলতে”? দ্বিধা বোধ করাছিল | ১২ 

এবার আমরা অন্যান্য অণ্চলের কাঁষধণের বৈশিম্ট্যগুুলির দিকে 
তাকাই । এটা দেখা যাবে যে মহাজনী মূলধনের প্রভাবশালী অবস্থান, 
সুদের চড়া হার, আগ্রম দানের ব্যবস্থা এবং রায়ত-মহাজন্দের আবিভণব 
1ছল দেশের কয়েকটি অগ্ুলের বৈশিষ্ট্য । যুস্ত প্রদেশের খণগ্রস্ততার 
সমস্যা সম্পরকে লিখতে গিয়ে হুইটকম্ব লক্ষ্য করেন যে উনিশ শতকের 
শেষাধে মহজননী কারবার ছিল “গ্ছানীয় পধাঁজ 'বানয়োগের সবচেয়ে 
লাভজনক ক্ষেত্র ।” এর আংশিক কারণ এই যে রাজস্ব ব্যবস্থা “ধার 
করার জন্য বাড়াঁতি উদ্দীপক'' তৈরশ করেছিল, খণ সরবরাহের জন্য 
সরকার স্হাপিত কোন বিকল্প সংস্হা না থাকায় বেসরকারী খণদাতারা 
এগয়ে এসেছিলেন ।৯৩ বীজ ও খাবার ফসল ধার করা ছাড়াও গবাদ 
পশহ কেনা অথবা সামাজিক দায়দায়ত্ব পূরণের জন্য ঠাষাঁরা নগদ টাকা 
ধার করত । যেচাষশরা ফসল কজ করত, তাদের ধার করার সময়ের 
নগদ দামে পৌ"ছুবার জন্যে মোট করজজ-র দ্র তিন গুণ ফসল ফিরিয়ে দিতে 
হয়োছিল।১৯৪ পেশাদার £ামশণ ব্যাঙকার এবং বানয়া ছাড়া মহাজনরা 
এসোঁছল ভ:স্বামী এবং “সম্পন্ন কৃষকদের” মধ্য থেকে । জমিদার, 


৪) 


১৩০ ভারতে কাঁষ সম্পর্ক 


খণদাতারা একটা গুরুত্বপূর্ণ গোল্ঠী তৈরী করেছিল, যাদের দেনাদার়দের 
নিয়ন্ণ করার সমস্ত রকম উপায় ছিল। দঙ্টান্তস্বর্প, বেরেলখর 
কৃষকরা “কম বা বোশ রকম তাদের মহাজন অথবা তাদের জামদার অথবা 
মকুদ্দমদের কাছে খণগ্রন্ত ছিল”।১৫ জেলায় জেলায় সদের হারে পার্থক্য 
হত; ভূসম্পাত্ত বন্ধক দেওয়ার ন্ষেত্রে সীতাপুরে সদের হার ছিল ৩৭ 
শতাংশ ; অন্যান্য ধারের ওপর কফ্কদের' ৫০ থেকে ১০০ শতাংশ সংদ 
[দতে হত।১৬ পূববতশ" অধ্যয়ে আমরা বলেছি কৃষবরা ইক্ষু 
উৎপাদনের জন্য আগ্িম নিত এবং তাদের উৎপাদনের একটা অংশ খণ- 
দাতাদের দিয়ে দিতে হত। 

১৯২৯ এ ব্যাঁঙ্কং এনকোয়ারি কামটি রিপোর্টে বলে যে যুক্ত 
€'দেশে মোট কাঁষখণ ছিল ১২৪ কোটি টাকা । নীচের সারণী থেকে 
দেখা যায় কর্জর 5০ শতাংশ পাওয়া যেত ভংস্বামীরের কাছ থেকে, 
সমবায় সামাতগুিল খধণ্রে মান্ত ৬ শতাংশ আঠিম দিত; বছরের পর বছরু 
জমিদাররা গ্রামীণ খণ সরবরাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপৃণঁ ভামকা গ্রহণ 
করেছিল । যে মহাজনরা কজর ২৯ শতাংশ সরবরাহ করত, ধনী 
ক.যকরাও তাদের অন্তভুণ্ত ছিল কিনা তা স্পন্ট নয়। 


২৯নং সারণা 
২. যুন্ত গুদেশে ধণের উৎস (১৯২৯-৩০) 

শতাংশ 
সরকার ২০ 
গ্রামীণ মহাজন (৩ 
মহাত,ন ২৮৩ 
ভস্বামনী ৩১*১ 
প্রভা ১৩০ 
সমবায় &'৩ 


উৎসঃ ইউনাইটেড গুভিন্সেস ব্যাঞ্বিং এনকোয়ার কমিটির রিপোট" 
১৯২১৯-৩১)। 

বোম্বাইতে মহাজন কারবার ছিল যারা মারাঠী নয় তাদের হাতে, 
মুখ্যত গৃজরাটি এবং মারোয়াড়দের হাতে ; ১৮৪৩ ও ১৮৭৩ এর মধ্যে 
[কিছু সংখ্যক মারোয়াড়ী বোম্বাইতে বসতি গ্বাপন করেছিল। সমস্ময়িক 
একজন লেখক মারোয়াড়ী মহাজনদের ব্যাখ্যা করে বলেছেন £ “মারোয়াড়ী 


আগলিক বোশিন্ট্ ১৩১ 


মহাজনদের চরিত্র বিশ্লেষণ খুব সুখকর নয় ; তার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখ- 
যোগ্য হল লাভ করার আসান্ত এবং প্রাতবেশখর অনুভীত বা মতামত 
সম্পকে" অনাসীন্ত'-'ভ.ম্বামী হিসেবে সে একজন সহদখোরের সহজাত 
প্রব্ান্তকে অনুসরণ করে এবং প্রজাদের উপর সবচেয়ে কাঠিন শর্ত আরোপ 
করে'''তারা বীজ ও খাবার ফসল দাদন দেয় এবং প্রাতিশ্রুতি ও ভাল 
বন্ধকীর ভিত্তিতে টাকা আঁগ্রম দেয় ।*১৭ 

দাক্ষিণাত্য দাঙ্গা কামশন খণের সমস্যাবল+র একাঁট ব্যাপক অনুসন্ধান 
চাঁলয়োছিল ॥। রিপোর্টে যা প্রকাশিত হয়েছে তা হল ছোট কৃষকের 
দাদু যারা খারাপ ফসলের সময় সাংঘাতিকভাবে ক্ষাতিগ্রন্ত হয়োছিল এবং 
মহাজনদের কাছে তাদের ধার করতে হয়েছিল । এক্ষেত্রে মহাজনদের 
সঃদের বরাট হার ছল সাধারণ ধ্যাপার। ফসল কজর ক্ষেত্রে একমন 
ধানের জন্য দেড়মন শোধ দিতে হত । জাঁমর বদ্ধকীর ওপর ধার দেওয়া 
হত; সাধারণ রীতি ছিল, জাঁমতে খাণগহীীতাকে এই শর্তে পুন- 
বশাঁসত করা যে সে মোট উৎপাদনের অধেক খাজনা হিসেবে দেবে 1১৮ 
য.স্তপ্রদেশে মহাজনরা জাঁমর দখল পেতে চেয়োছিল, বোম্বাইতে মহাজনরা 
স্বত্তৃহীন প্রজা রূপে “খণগু্হবীতাদের কাছ থেকে জমির উৎপন্ন ফসল 
পেতে পছন্দ করে ।*৯* মারোয়াড়ী মহাজনরা জলসেচের জন্য খুব কমই 
অথ“ 'বানয়োগ করত এবং জাম চাষের জন্য কুনাবদের ওপর নিভর করত, 
সাধারণতঃ চাষের খরচ বহন না করেই উৎপন্ন ফসলের অংশ পাওয়ার 
ব্যাপারেই সে আগ্রহী ছিল । পূণা এবং আহমেদনগরে বিক্লী ও বন্ধকী 
উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল । জামির বন্ধকী শুরু হওয়ার আগে 
ছিল যাঁড়, ফসল এবং গাঁড় বন্ধক দেওয়ার ব্যবস্থা ।২০ ১৯৮৭৩ এ 
বোম্বাই আদালত প্রায় চার লক্ষ মামলা নম্পান্ত করে। সাহকারদের 
[বরুদ্ধাচরণ করতে চাইত না বলে কৃষকরা খুব কম মামলায় বিরোধী পক্ষ 
[হসেবে দাঁড়াত । আহমেদনগরে দখলণস্বত্থের প্রায় অম্টমাংশ “গড়ে সাহু 
কারদের কাছে হস্তান্তরিত হয়োছিল ।”২১ ১৮৫২ তে উইনগেট মহাজনা 
কারবারের বাদ্ধর ওপর দৃষ্টি আকষণ করে বলেন £ খণ আদায়ের জন্য 
আইন' মারফত পাওয়া সবিধাগুলো সবচেয়ে ক্ষতিকরভাবে খণদান ব্যবস্থাকে 
বস্তৃত করেছে, একদল ছোট মহাজন দ্রঃত বেড়ে উঠছিল যারা অস্বাভা- 
1বক সুদের হারে স্বজ্প সময়ের জন্য স্বম্প পাঁরমাণ টাকা ধার দিত ।২২ 

১৮৫৪ থেকে ১৮৭৪ পযন্ত সময়ে পুণা ও আহ মেদনগরে অনেক জাঁস 
সাহ্‌কারদের হাতে চলে গিয়েছিল । নীচের সারণী থেকে বোঝা যায়, 


১৩২ ভারতে কৃষি সম্পক* 


খাতার সংখ্যার অনুপাতে মারোয়াড়ণ মহাজনদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল । 
সাহুকারদের মালিকানার বৃদ্ধির অথথই হল কৃষকদের জমিচন্যত হওয়া, & 
খাজনার হার বৃদ্ধির অর্থ, সাহকারদের হাতে ভাল জমি কেন্দ্রীভূত 
হওয়া। 


৩০ নং সারখশ 
পুণাতে মহাজনদের ভ্‌সম্পান্ত বৃদ্ধি (১৮৫৪-৭৪) 
বছর খাতার সংখ্যা একরেরু হিসেবে টাকায় বাজস্বের 


জাম 1হস্বে 
১৮৫৪ ১৬৪ ৪০০১ ১৯১১৪ 
১৮৬৪ ২০৩ &২৯২ ৩৭২১ 
১৮৭৪ ২৭২ ১০,০৭৫ . ৭১৩৪ 


উৎস ঃ দাক্ষিণাত্য দাঙ্গা কামশনের [রিপোর্ট ১৮৭৫, ১ম খণ্ড, 
প.-৩৩ ! 

কৃষকদের হাত থেকে অকৃষকদের জাম হস্তান্তর রোধ করার জন্যই 
১৮৭৯ এ ডেক ন এাগ্রকালচা'রি্টস- 'রালফ আইন প্রণয়ন করা হয়োছিল । 
আদালত সংদের হার কমিয়ে দিতে পারত এবং কিস্তিতে খণ পাঁরশোধের 
আদেশ 'দতে পারুত। 'রালফ ত্যান্ট খণগ্রন্ততার ক্ষেত্রে খুব তাৎপর্যপূর্ণ 
হয়েশছিল বলে মনে হয়না । যাঁদও গ্রামীণ খণের ক্ষেত্রে সামায়ক খাটাত 
1ছল, 'খণ দানের উপযনুন্ত* বড়ো ভূসম্পত্তির মালক যারা ছিল, তারা 
তাদের প্রয়োজন মেটাতে পারত, অশুভ ব্যাপারটি এই যে আইনকে ফাঁকি 
দেওয়া হয়োছল এবং “কৃত্রিম বিকার সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল ।২৩ কৃষি- 
জব মহাজনের উদ্ভব এবং কমবদ্ধমান গুরুত্বও দেখা গিয়োছল, যারা 
ছল প্রধানত মারাঠা । আইরিশ জামদার ল্যাসডাউন লক্ষ্য করোছিলেন £ 
“***যাঁদ অমঙ্গলকে ঠেকাতে হয়, তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের প্রতিষেধক 
অপাঁরিহার্ধ ।২৪ ১৯০১ এর দুভিক্ষ কমিশন বিপোর্ট করেছিলেন যে' 
কৃষকদের এক চতৃথণংশ অক্ষজীবীদের্ কাছে জাম হারিয়েছে, এবং খণ 
থেকে মুক্ত কৃষকরা এক পণ্মাংশেরও কম |” এই পটভমিকাতেই 
সমবায় আন্দোলন শুরু হয়োছল। পরে এই বিষয়াটর প্রাত আমরা; 
দৃষ্টিপাত করব । খাণগ্রস্ততার সমস্যাটকে যে দুভিক্ষ কামশন আতগাঞ্জিত 
করে দেখায় [নি তা ব্যাঞ্ছকিং এনকোয়ারি কাঁমাটি দ.ঢভাবে শ্রাতপন্ন; 


আগলিক বৈশিণ্ট্য ১৩৩ 


করোছলেন। ১৯২১এ খণের মোট পারুমাণ ছিল ৮১ কোটি টাকা, 
ভূসম্পাত্তর মালিকানা সম্পন্ন পারবারগৃলির গড় খণ ছিল ৫৭০ কোটি 
টাকা ; খধণম্ত্ত পারিবারের হার ছিল উত্তর গুজরাটে ২১ শতাংশ, দক্ষিণ 
গুজরাটে ২৩ শতাংশ, কোঙ্কনে ২৯ শতাংশ 1২৫ 

এবার তাকানো যাক পাঞ্জবের দিকে যেখানে জোত তুলনামৃলকভাবে 
বড়ো ছিল । ১৮৭০ এর দশকে জামির দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে এটা অথ" 
শবাঁনয়োগের একাঁট ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল এবং জাম হস্তান্তরের সংখ্যা বেড়ে 
যেতে লাগল ॥ জমি কৃষকদের হাত থেকে অকাৃষিজীবী মহাজনদের 
হাতে চলে গেল। ১৯০০ এর মধ্যে ছোট মালিকদের দখলচ্যুত করা 
'রাজনোতিক বিপদের উৎস হধ্ে দাঁড়াল এবং জাম হস্তান্তর আইন 
পাশ হল । বন্ধক ও ধরণীর নিয়ন্ত্রণ করে এই আইন ছোট মালিকদের 
ব্রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রাঁচিত হয়োছল। এটা ঠিক হয়েছিল, যে 
মহাজনশ বা বন্ধকী কারবারে কুড়ি বছর শেষ হয়ে যাওয়ার পর জা 
“বন্ধকদাতার কাছে প্রত্যাপণ্ণ করতে হবে ।”২৬ এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল 
যে ভাঁবয়্যতে জাম কীষজবী মহাজনদের . কাছে হস্তান্তরিত হবে, 
অকাঁষজীবীদের হাতে নয়। গ্রামে “অর্থবান শ্রেণীসমূহের”” বৃদ্ধি 
সম্পর্কে কাজন পাঁরহ্কার ধারণা করেছিলেন £ “অঞথ্বান শ্রেণীসমূহ হঠাং 
ধন? হওয়া ব্যান্তদেরু জাম লাভ করার সুযোগ থাকবে*"'দ্বর্বল চিত্ত এবং 
আমতব্যয়ী ব্যান্তরা তাদের পদতলে পড়ে থাকবে এবং তার সম্পান্ত তার 
চেয়ে শান্তশালণ? হ্রাতপ্রাতিমের দখলে চলে যাবে 1, এই হল বশেষ ঘটনা 
যা ঘটেছিল । রাজপুত ও গুজারদের হাত থেকে জাম চলে গিয়োছিল 
রোজপূর, লৃধয়ানা, হিসার এবং লাহোরেবু জাঠদের হাতে । সবচেয়ে 
উন্নাতিশশল গোম্ঠী [হসেবে জাঠদের বর্ণনা করা হয়েছিল ।২" 

পাঞ্জাবের কৃষকদের সম্পকে বিস্তুত অনুসন্ধান করেছেন ডালিং। তাঁর 
প্রধান সিদ্ধান্তটি লক্ষ্য করা যেতে পারে । মালিক চাষীর ধণ ৭৫৬ কোটি 
টাকায় দাঁড়িয়োছিল এবং মোট কৃঁষখণ (এর অন্তভবন্ত ছিল দখল স্বত্বের 
প্রজা ম্বত্বহখন প্রজা এবং কষ মভুরদের খণ) ছিল ৯০ কোটি টাকা, 
খাণগ্রস্ত মালিকের মাথাপিছু গড় ধণ ছিল ৪৬৩ টাকা । মাত্র ১৭ শতাংশ 
মাঁলকের কোন খণ ছিল না। বন্ধকী খণ সবচেয়ে বেশী ছিল জলন্ধকর ও 
হোশিয়ারপুর জেলায় যেখানে এটা ছিল মোট খণের ৬০ শতাংশ, রাওয়াল- 
গণ্ডি, ঝিলম, আটক, রোটক, কারনাল এবং হিসার জেলায় বন্ধকী খণ 
৩৭ থেকে ৩০ শতাংশের মধ্যে থাকত । এইভাবে মোট খধণের ' অধেক 


১৩৪ ভারতে কষ সম্পর্ক 


ছল জামিনাবহাঁন । অক.ষজীব? মহাজনরা কৃষকের জমির চেয়ে উৎপন্ন 
ফসলের প্রতি বেশী আগ্রহী ছিল । যেহেতু সে দাললপন্ত ছাড়াই খণ দিত 
তাই সুদের হারও ছিল বেশী 1২৮ ৩১ নং সারণী থেকে মালিক কষকদের 
খধণ্রে বণদ্ধ গ্রাতিভাত, যাঁদও জোতের গড় আয়তন ছিল বৃহৎ । 


৩১ নং সারণী 
পাজাবের জমির মালিকদের খণগ্রস্ততা (১৯২৫) 
জামর মালিক (পরিবারসমহ) ১,৫০০,০০০ টাকা 
জমির মালিক পিছু গড় ধণ ৪৬৩ টাকা 
খধণ থেকে মবন্ত ১৭ শতাংশ 
গড় মালিকানা ৮ একর 


উৎস £ এম এল ভাল, দি পাঞ্জাব পেজেন্ট ইন প্রথ-পারখটি আযাণ্ড 
ডেট, ১৯২৫, পু-১১। 


ডালি” বলেছেন যে পাঞ্জাবে খণগ্রস্ততার সমস্যা “প্রধানত ছোট 
মালিকদের সমস্যা ।'' মালিকদের শতকরা ৪০ ভাগ ৮ একর বা তার 
কম জমির মালিক ছিল |, বন্ধকীদের মধ্যে বড়ো মালিকরাই ছিল সংখ্যায় 
প্রধান কিন্তু ছোট মালিকরা আরও গভনব্লভাবে জাঁড়ত ছিল । সামরিক 
চাকুরীর মতে বাড়তি কোন আয়ের উৎস না থাকলে ছোট মাঃলকদের পক্ষে 
স্বচ্ছল থাকা কঠিন ছিল। ছোট মালিকরা ছাড়া আরও গোষ্ঠী ছিল 
যাদের ধার করতে হত, যেমন, দখলনঈ স্বত্বের প্রজা, স্বত্বহশীন প্রজা, এবং 
ক্ষেত মজুর । দখলন স্বতু প্রজাদের ২০ শতাংশ ধণমুন্ত ছিল এবং খণ- 
গ্রস্ত প্রজাদের গড় খণ ছিল ২৯০ টাকা । স্বত্বহশন প্রজা ও ক্ষেত মজুরদের' 
মধ্যে প্রায় ২২ শতাংশ খণমনন্ত ছিল ।২৯ ছোট মালিকদের গড় খণ ছিল 
৩১০ টাকা, দখল স্বত্বের প্রজাদের ২৯০ টাকা এবং স্বত্বহশীন প্রজাদের 
১৩৫ টাকা । ডাঁলিং লিখেছেন যে স্বত্বহন প্রজা এবং ক্ষেত মজুররা 
“কম ধার করে, কারণ খণ সংগ্রহের জন্য কোন কিছু বন্ধক দেবার ক্ষমতা 
এদের ছিল না।৩০ যা বিশেষভাবে বলা দরকার তা হল, এই শ্রেণীর 
মান্ষের কাছে খণের দরজা বাস্তবে বন্ধ হয়ে গিয়োছিল। ধারের জন্য 
ভূঙ্বামীদের উপর নিভ“র করায় তাদের ভূমিদাস বা সাফ হিসেবে জীবন 
বাপন করতে হত। ১৯২১ এর সেনসাস রিপোর্টের ভিত্তিতে ডল“ 
লেখেন ষে প্রজা এবং ক্ষেত মজুরদের অর্থাৎ যারা মালিক নয়, তাদের 
সংখ্যা ছল ১ 'মালয়ন পরিবার, এবং তাদের মোট ধণ ছিল ১৫ কোটি 


আণলক বৈশিষ্ট্য ১৩৫ 


টাকা ।৩১ আপাতদহছ্টিতে প্রধানত বাতাইদার এমন প্রজাদের খণলাভের 
সুযোগ ছিল কম এবং ফলত তাদের কাছ থেকে চাষবাসের উন্নততর পদ্ধতি 
প্রবর্তনের আশা করা হত না। 

রয়াল কমিশন অব এগ্রকালচার এর কাছে সাক্ষ্যে ডাল€ং ফসলের 
চড়া দাম এবং জামর মূল্য স্কীত হবার দিকে দৃষ্ট আকষণ করেন। 
ল্যাপ্ড আযলিয়েনেশন আই সত্তেও কৃষকদের দখলচযত করা পুনরায় 
বড়ো আকারে শুরু হতে পারে, বিশেষতঃ পাঁশচম পাঞ্জাবে যেখানে বড়ো 
ভূস্বামীরা জামির উপর জাম জড়ো করছিল ।৩২ ১৯৩৫ এ পাঞ্জাব ল্যাণ্ড 
রেভিনিউ এর কত“পক্ষ রিপোর্টে বলেন যে “আপাতদহণ্টিতে গ্রাম দেশে 
কাষিজীবন মহাজনরা শান্ত লাভ করেছে ।”১৩ 

সেণ্টাল ব্যাঞ্কিং এনকোয়ার কাঁমাট কর্তৃক অনুমিত খণের পারিমাণ 
৯০০ কোটি টাকা, সব“সম্মত অভিমত ছিল এই ষে “গত শতাব্দী থেকে 
খণের বহর বেড়ে যাচ্ছেশ 1৩৮ ১৯৩১ এ কাঁমাটির রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার 
সময় থেকে বিশ্বব্যাপন মন্দার সময়ে এবং তার পরে খণের আরও চড়। 
বৃদ্ধি ঘটেছিল। পূর্ববর্তী একাঁটি অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে কিভাবে 
কাঁষপণ্যের দাম পড়ে গিয়েছিল এবং 'িশ্বব্যাপী অর্থনোতিক মন্দার বছর- 
গুলিতে বন্ধক ও বিক্লীবু পারমাণ বেড়েছিল। ছোট কৃষকদের দখলচ্যুত 
করে গিনজের জমির পাঁরমাণ বাড়ানো কৃষিজীবী মহাজনদের একটা ঝোঁক 
[ছিল । দ্বতীয় মহাযুদ্ধের সময় কাঁষজ পণ্যের মূল্যস্তরে বাদ্ধি দেখা 
[গয়েছিল। আপাতদান্টতে কীষগত খণের হাস দেখা গিয়োছল । কিন্তু 
এটা একটা রও ফলানো ছবি । যা লক্ষ্য করা দরকার তা হল যে কেবল- 
মানত ভস্বামী এবং ধনী কৃষকরা দাম বাদ্ধর থেকে লাভবান হয়েছিল 
এবং ফলত এই অংশের খণ্রে পরিমাণ হাস হয়েছিল ।৩৫ মাদ্রাজে নাইডুর 
অনুসন্ধানে দেখা যায়, বড়ো ভস্বামীদের ধণ ১৯৩৯ এ ১৪৪ শতাংশ 
থেকে ১৯৪৫ এ ১০৮ শতাংশে দাঁড়য়োছল | মাঝাঁর ভম্বামীদের ক্ষেত্রে 
২'৫ শতাংশ খণ হাস পেয়েছিল । কিন্তু প্রজা ও কৃষিজীবা শ্রামকদের 
খণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ।৩৬ কৃষিগত বিপর্যয়ের সম্মখীন হয়ে সরকার 
১৯৩০ এর দশকে খণ সালশী বোড“গঠীল স্থাপন করে এবং কৃষকদের খণ 
আনুপাতিক হারে কমানো হয়োহল। কিন্তু খণসালিশশ বোডগ্ল 
সীমত সাফল্য অজ'ন করেছিল ॥। সালশশী ছল সম্পূর্ণ স্বচ্ছাধীন 
ব্যাপার এবং কৃষকদের খণ থেকে মস্ত করার কোন ব্যবস্থা ছিল না।৩" 
যঁদও কষ শ্রামকদের খণের ব্মবধমান ভারী বোকা বহন বর়তে হত 


১৩৬ ভারতে কষ সম্পক ? 


তথাপি তাদের সম্পূর্ণভাবে ধণমুস্ত করা অথবা তাদের খধণকে আনংপ্মাতিক 
হারে কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা খুব কমই করা হয়েছিল ।৩৮ মাদ্রাজে 
“স্বাধন মজবরণ শ্রম” এর মন্থর বিকাশ অংশত এর দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়; 
অন্যাদকে বাঁধা ক্ষেত মজবরের যোগান ছিল প্রচুর এবং জাঁমর মালিকরা 
এদের ওপর 'নিভ'র করত । 


খণগ্র্ততার প্রবণতা 


সংক্ষেপে আমরা ১৯৫১-৫২তে রিজার্ভ ব্যাক কর্তৃক পাঁরসলিত 
রুরাল কোঁডিট সাভের গৃহীত তথ্য আলোচনা করব । এই তথ্য 'ব্রাটশ 
রাজত্বের শেষ পর্যায়ে খণগ্রস্ততার ঝোঁককে নিদেশ করে ।৩৯ ১৯৩০ 
এর দশক জুড়ে ধণেরু মান ছিল উ“চু। অনেক পর্যবেক্ষক বলেছেন, 
কৃষকরা পুরোনো খণের আসল শোধ করতে পারোন এবং সুদ মেটাতে 
অক্ষম হয়োছিল ; নোতুন ধার বা খণ আত সামান্য পাঁরমাণে প্যবাঁসত 
হয়োছিল। কোন কোন রাজ্যে যেমন পাঞ্জাব ও বাঙলায় সব্রকারণ ব্যবস্থা 
বল? খণহাসের সহায়ক হয়েছিল । যাঁদও অনেক গুদেশে জমি বিক্লণ 
এবং ক্লোক থেকে সংগহাঁত খত্রে পাঁরমাণ আইন করে কমানো হয়োছিল 
তব: কষকদের খণ িলঃপ্ত হয়নি, মহাজনরা খণ আদায়ের সুযোগের 
জন্য অপেক্ষা করছিল 1৭০ 

ঠিকভাবে মুল্যের উধৰ্গাতি লক্ষণীয়রূপে কৃষকদের ক্ষাতিগ্স্ত 
করোছিল ? খাদ্যশস্য ও 'নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন কাপড়, 
জবালানী, গবাদি পশুর খাদ্য, কষগত সরঞ্জাম ইত্যাদির চড়া দামের জন্য 
ক্ষুদু কৃষক, প্রজা এবং কৃষি মভ্বুরদের মার খেতে হয়েছিল এবং তাদের 
বেচে থাকার জন্য ধার করতে হয়েছিল। কৃষিজীবণ শ্রমিকরা মজ্বরণর 
হার বৃদ্ধ পাওয়া সত্তেও তাদের “অগুচুর ও আনশ্চত'? আয়ের ফলে 
দ্রভেণগে ভূগত ! কেবলমাত্র ৭ একর থেকে ৩০ একর পযন্ত জাঁমর 
মালিকানার কফকদের উদ্বৃত্ত থাকত; তারা ফসলের কিছু অংশ বাজারে 
1বকণ করত এবং তারাই ফসলের দাম বৃদ্ধি থেকে লাভবান হয়েছিল । 
“আধকতর দরিদ্র রায়ত* শুধুমাত্র বেচে থাকার জন্য ফসল উৎপন্ন 
করত এবং কৃষিগত পণ্যের চড়া দাম থেকে আয় খুব কমই করত। 
যাদের মুনাফা করার সুযোগ সুবিধা ছিল, সেই বড়ো ভূস্বামণ এবং 
ব্যবসায়ীরা যুদ্ধে মুনাফা লুটছিল এবং তাদের সমস্ত ধণ অথবা এসেই 
ধাণের একাংশ পরিশোধ করেছিল ।৪১ 


ব্ধাণগ্রস্ততার প্রবণতা ১৩৫ 


ক.ষক ও অক্‌ষকদের ধার করার উদ্দেশ্যগুলির দিকে তাকালে বাভন্ন 
শ্রেণীর মধ্যে ধারের স্তরের পার্থক্য স্প্ট হয়ে ওঠে । রুরাল ক্রেডিট 
সাভের প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, অক.ষকরা অকাষসংকান্ত ব্যবসা এবং 
পারিবারিক খরচের জন্য প্রচুর ধার করত, অক,ষবদের ক্ষেত্রে মোট ধারের 
-৭০ শতাংশ ছিল পারিবারিক খরচ । ক.ষকদের ক্ষেত্রে এটা ছিল ৪৭ 
শতাংশ । 'কিস্তু কষকরা একাঁট সমগোরীয় শ্রেণী ছিল না। পরবতাঁ 
সারণী থেকে দেখা যায়, বড়ো এবং মাঝার চাষীরা গরীব কৃষকদের 
' চেয়ে বেশী পরিমাণে কৃঁষ বাবদে খরচ করত; বড়ো চাষীয়া তাদের 
উৎপন্নের একাঁট বড়ো অংশ বাজারে বিকল করত এবং ক.াধর উন্নাতির জন 
পখাজ নিয়োগ করত । বড়ো চাষীদের কাঁষর ক্ষেত্রে চলতি খরচের জন্য 
ধার সেই জায়গার তুলনায় বেশশ ছিল যেখানে বাঁগাজ্যক কাঁষ যথেছ্ট 
'উল্নীতি লাভ করেছিল । পারিবারিক খরচের জন্য ছোট চাষীরা খুব বেশ 
ধার করত । প্রকৃতপক্ষে ছোট চাষীরা ও বর্গাদাররা খেয়ে পরে বেচে 
“থাকার তাগিদে ফসল ধার করার জন্য ভস্বামীঁদের কাছে যেত । 


৩২ নং সারণশী . 


কযকদের খণের উদ্দেশ্য (১৯৫১) 
মোট খণের মধ্যে উদ্দেশ্য অনুযায়ী খণ 
(শতাংশের হিসেব) 
বুহৎ চাষী বড়ো চাষী মাকাঁর ছোট 


চাষী চাষা 
কাঁষ বাবদে মুলধনী বয় ৩৫৫ ৩৪৭ ৩০৫ ২৩"২ 
কৃষিবাবদে চলাত ব্যয় ১৩৩ ১২*১ ১০*১ ৬*৮ 
পারিবারিক খরচ ৩৭'২ ৪১২ ৪৯৫ ৫৯৮ 
অকষ ব্যবসার খরচ ৬:৪ ৪"৯ ৩"৩ ৬*০ 
অন্যান্য খরচ ৭*২ ৬৬ ৬০ ৩৯ 
একটার বেশী উদ্দেশ্যে 05 0*৫ ০৬ ০৩ 


উৎস £ অল হীঁণ্ডয়া রুরাল কেডিট সার্ভে রিপোর্ট? ১ খণ্ড পৃ 
২৯২--৯৩। 

যুদ্ধকালশন ও যুদ্ধোত্তর সময়ের “তুলনামূলকভাবে সমহাদ্ধি' ভোগ 
ন্করত কেবলমাত্র “বিশেষ স্তরের কৃষকরা 1” আপাতদৃষ্টিতে তারা ছিল 


১৩৮ ভারতে কাঁষ সম্পর্ক 


ধন ক.ষযকদের প্রাতানাধস্বরূপ যারা চড়া দামের ফলে লাভবান হত । 
লক্ষণীয় ব্যাপার বলে যা মনে হয় তা, হল “সম্প্রসারিত উন্নয়ন ব্যয়ের 
একটি ছক | ঝোঁকটা কেবলমান্র “নিজস্ব সম্পদ সমূহের” ব্যবহারের 
দকে ছিলনা, উন্নয়নের জন) 'বাদয়োগ বাবদ খণ করার 'দিকেও ছল । 
এই প্রসঙ্গে "সম্পদ খণ গ্রহণ করার শত“ ও. এ সম্পদ বিনিয়োগ থেকে 
প্রাপ্ত প্রাতদানের সম্পকণ” উল্লেখযোগ্য । “বিনিয়োগ ব্যয়ের আপেক্ষিক 
খরচ এবং ক.ষিজ উৎপন্নের দাম” এর দ্বারা কৃষকদের আচরণ নিধণরিত 
হত। অর্থকরী ফসলের দাম হাস পাওয়ার ফল ছিল “কৃষকদের 
নীট আয় এবং নগদ অথের সত্কোচন 1৪২ 

প্রভিন্সিয়াল ব্যাঞ্কং এনকোয়ার দোঁখয়েছে, পাঞ্জাব এবং বোম্বাই 
ছিল “ক্রমাগত বেশন রুকম খণ গ্রস্ততার ব্রাজ্য ।” গ্রামীণ খণ সম্পকে 
রুরাল কেট সাভে যে প্রধান পাঁরবর্তন লক্ষ্য করোছিল তা হল মাদ্রাজের 
অবস্থা সম্পকে যা পারুবার পিছু খণের দিক থেকে প্রথম স্থানে উঠে গিয়ে- 
ছিল । উত্তর প্রদেশেও “খঝণের সুস্পষ্ট বৃদ্ধি” ঘটে । ১৯২৯-৩০ এ 
এই রাজ্যের অবস্থান ছিল মাদ্রাজ ও বাঙলার নঈচে 'কন্তু ১৯৬১ তে 
বোম্বাইয়ের পরেই স্থান দখল বরে 1৪৩ এটা লক্ষ্য করা উঁচত যে পাঞ্জাব, 
মাদ্রাজ, বোম্বাই ও উত্তর প্রদেশে বাণিজ্যক কৃষির যথেম্ট বিস্তার ঘটে- 
হিল এবং এই অগুলগুলিতে পাঁরবার পিছু খণ আপাতভাবে বৃদ্ধি 
পেয়োছল । এটা দৈবাৎ ঘটনা নয়। িরডাল বলেন, কাষির বাঁণাঁজ্যক+- 
করণ গ্রামীণ অর্থনশীতিতে নোতুন পরিবতনের সূচনা বরেছিল । অথকরন 
ফসলের চাষের জন্য মূলধনেতর প্রয়োজন হওয়ায় কৃষকদের নগদ টাকার 
প্রয়োজন আগের থেকেও বেশী হয়োছিল এবং তাকে ধার করতে হত। 
যখন জমির দাম বৃদ্ধ পেল, তখন মহাজনরা “অস্বাভাবিক চড়া সদ ধা 
করে অথবা সামলানো অসাধ্য এমন ধার নেওয়াতে কৃষকদের €রোচিত 
করে” জাম দখল করার ব্যাপারে উৎসাহ হল ।৪৪ 'মরডাল যা আমাদের 
বলেন নি তা হল ক.ষকের উৎপন্ন ফসলের একাংশ গ্রাস করার একটা ঝোঁক 
মহাজনদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল । যেখানে বাণাঁজ্ক কষির মোট 
এলাকা বাঁদ্ধ পেয়েছিল, সে সব অণ্চলে দাদন প্রথা ব্যাপক রূপ গ্রহণ 
করেছিল । 

গ্রামীণ খণ 

[বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সরকার নীতিতে একাঁটি পাঁরবর্তনের ধরা 

লক্ষ্য করা গেল; কৃষির উন্নাতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার কার্য- 


গ্রামীণ খণ ১৩৯ 


কলাপের গুরুত্ব সম্পকে সদ্যোজাত চেতনা দেখা গেল । নিশ্চিতভাবেই 
শাসক শ্রেণীর লক্ষ্য ছল উন্নাতিশশল ও তুষ্ট একাঁট কৃষকশ্রেণী তৈরণ 
করা। ১৯০০ এর ২৬ শে ডিসেম্বর হ্যামিলটন কাজনকে লিখোছিলেন ; 
'ভারতবর্ষে সম্পদ হল প্রধানত কাঁষাভত্তিক । আমরা কি ভারতের কষজ 
ফসলের বিকাশ সাধন ও উন্নাতি বিধান করতে পারনা 2৪৫ ১৯০২ এব 
২৯ শে মে তে হ্যামিলটন তাঁর চিঠিতে এ বিষয়ে নিশ্চিত বলে মনে করেন 
যে অবাধ প্রতিযোগিতার নীতি “আমাদের বিপুল ক্ষতিসাধন, করেছে ।”*৬ 
১৯০১ এর ভারতীয় দুভি“ক্ষ কামশন “কৃষিগত অন:সন্ধান এবং পরধক্ষা 
নিরাক্ষা” এবং ব্রাম্ট্রঁয় সাহায্যের প্রতি দ.ণ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যাতে 
“সহজ শতে” কৃষকরা ধণ পেতে পারে ।৪৭ এ কাঁমশন একটি পারস্পরিক 
ধণদান সাঁমতি গঠনের সুপারশ করোছলেন।৪৮ ১৯০৩ এ প.সা 
ইন্টিটিউট প্রাতঁ্ঠিত হয় গবেষণা ও “উপযুস্ত কষসংক্রান্ত শক্ষার” 
জন্য ।৪৮ এ একই বছরে ইরিগেসন কাঁমিশন বা জলসেচ কমিশন নিযুক্ত 
হয়। ১৯০৪ এর ২৫ শে মার্চ কোঅপারোঁটিভ কেডিট সোসাইটিস আআকট 
বা সমবায়, খণদান সামাতি আইন পাশ হয় ॥ এই সামাতগীল “উৎপাদন 
গত উদ্দেশ্যে” কৃঁষখণ সরবরাহ করার পাঁরকল্পনা করেছিল। এই 
আইনে ছিল, একটি গ্রামীণ সাঁমাতিতে [ সমবায় ] সদস্যদের মধ্যে পাঁচ- 
ভাগের চারভাগকে কষজীবী হতে হবে । এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে 
ওপরের দিক থেকে আন্দোলনকে বিকশিত করতে হবে, “কোন প্রদেশ অথবা 
তার যেকোন অংশের জন্য” সরকার সমবায় সমাতিগীলর একজন 
রেজিদ্ট্রার নিয,ন্ত করবেন ।৪৯ অবশেষে সমবায় আন্দোলন শাসক শ্রেণীর 
আশীবণদ লাভ করল । 

কৃষির বদ্ধাবন্থা ও দুভি“ক্ষের তখরতার সম্মুখীন হয়ে শাসকশ্রেণী 
ধণগ্রশ্ততার সমস্যাগুলিকে অবহেলা করতে পারোনি। ১৮৯৯-১৯০০ তে 
এক বিধ্বংসী দুভিণক্ষ হয়োছল । জাম হস্তান্তর চলাছল । মহাজন 
সদের হার কৃষকদের ওপর খণগ্রস্ততার যে বোঝা চাঁপিয়োছল তা তারা 
বহন করতে পারছিল না। সরকারি “টাকাভ” ধণ কৃষকদের €য়োজনের 
ক্ষুদ্র অংশ মেটাতে পেরেছিল এবং সরকার জানত যে তারা একটি জেলার 
কৃষকদের আর্থিক সাহায্য সামান্যই করতে পারবে । সুতকাং তারা 
বলাইফিসেন ব্যবস্থা সমব।য় খণ্দান সমিতি, গ্রামীণ ব্যাঙ্কের গঠন ও প্রসার 
পছন্দ করত । সরকার নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল কখষজীবী মহাজনদের 
দরে সরিয়ে না রেখে ধনী কৃষকদের তোষণ করা । ভারতায় জাতীয়তা- 


১৪০ ভারতে কাঁষ স্পক 


বাদখরা, যাদের মহাজন ও ধন কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তারা 
মহাজনদের বিরুদ্ধে যৃদ্ধ ঘোষণা করতে চায়নি । তা সত্তেও সমবায় 
আন্দোলনের দিকে তারা তাদের সমর্থন প্রসারিত করোছল । দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ, গোখেল খণের বিকজ্প উৎস সু্টি করার জন্য জাঁমর কর হাস এবং 
'গ্রামীণ ব্যাক স্থাপনের পক্ষে যান্ত দোৌখয়োছলেন।৫০ যা হোক। 
সরকার গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চেয়ে সমবায় সম্মিতিগৃির প্রতি বেশ গুরুত্ব 
দয়েছিলেন। 

পশ্চিম ভারুতের গ্রামীণ খণ সম্পকে ক্যাটানাকের নিবিড় আলোচনা 
থেকে মনে হয়, সমবায় আন্দোলন ক.ষিজশীবী মহাজনদের দূরে সরিয়ে না 
রেখে কিছু উচ্চপদস্ছ সরকার কমণচারীদের বিশেষত ম্যাকনীল, ক্যাম্পবেল 
এওব্যাঙ্ক এর কাছ থেকে গঠনমূলক সাহায্য লাভ করেছিল । প্রকৃতপক্ষে 
এ*রা অসংগঠিত নরুক্ষর কৃষকদের মধ্যে সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলার 
জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন । কিন্তু আন্দোলন ধীরে ধগরে গড়ে 
উঠছিল। ১৯০৬ র মাচে বোম্বাই প্রেসিডেম্সীতে মান্র ৩১ টি সমবায় 
ধণ্দান সাঁমাত ছিল, পাঞ্জাবে ৬৪ টি সামাত রোঁজন্ট্রীভূত্ত করা হয়েছিল । 
১৯২২ মধ্যে বোম্বাই প্রোসডেল্পীতে ৩৬৮ টি সমবায় সাঁমাতি ছিল। 
১৯১৩ থেকে ১৯১৪র মধ্যে এই সংখ্যা ৫১৫ থেকে ৬৯৪তে দাঁড়য়ে- 
[ছিল । ৫১ সম্মবায় সামাতিগ্ীলর সংখ্যাবাদ্ধির আংশিক কারণ সেপ্ট্রাল 
কো-অপারেটিভ ব্যাক অফ বোম্বে'র প্রতিষ্তা। এখানে গুজরাট 
ব্যবসায়ী [িঠলদাস থ্যাকারসে, লালভাই সামাল দাস এবং তার 
পূত্র বৈকুষ্ঠ মেহতার মতো লক্ষপাঁতরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করেছিলেন । ১৯১১ তে ৭ লক্ষ চলাতি মূলধন নিয়ে এই ব্যাত্কের 
প্রতিষ্ঠা হয়েছিল । ১৯১১-১২ তে বোম্বাই সমবায় সাঁমাতিগুলির চলাতি 
'মুলধন ৫ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষতে দাঁড়িয়েছিল ॥। এই মূলধনের প্রায় ৬ 
লক্ষ এসেছিল সেপ্ট্রাল ব্যাক থেকে । প্রক,তপক্ষে গ্রামীণ সমবায় সাঁমাতি- 
গুলির উন্নতির জন্য এই ব্যা্ক নিজস্ব মূলধন ব্যবহার করেছিল ।৫২ 

তথাপি সমবায় আন্দোলনকে প্রায়ই দুলক্ষ্য সমস্যাবলীর সম্মুখীন 
হতে হত। আমরা দেখব, এই সমস্যাবলীকে কাঁষধর কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত 
করা যায়। কয়েক বছরের মধ্যে অনেক সমবায় সামাত মুমূর্ষু 
অবস্থায় পারণত হয়েছিল । ক্যাটানাক আমাদের বলেছেন যে “সম দ্ধ 
ক.ষকদের" মধ্যে উৎসাহের অভাব দেখা যাচ্ছিল, যাদের কাছে অসাম 
দায় (11101150 110011115) একটি আকর্ষণীয় 'বিষয় ছিল না।৫৩ 


প্রামধণ ধণ ১৪১, 


সমবায় সাঁমাতি কতৃ“ক প্রদত্ত আগ্রমের 5৩ শতাংশ দেওয়া হয়েছিল, 
জমিবন্ধক রেখে এবং জাঁমিকে যখন বন্ধক রাখা হত, ছোট ক:ষক. 
ও স্বত্হশন প্রজাদের সমবায় সামাতি থেকে লাভবান হওয়ার প্রায় কিছুই 
থাকত না। কোলাবা, রক্বাগার এবং উত্তর কানাড়াতে “কৃষক মালিকের, 
চেয়ে প্রজাদের সংখ্যা বেশী ছিল । উত্তর গুজরাটে তালুকদারদের সঙ্গে 
বাঙলার জামদারদের পারিবারিক সাদ.শ্য ছিল; সেই তালহকদারবাই গ্রামীণ 
অর্থনীতিকে 'নয়ন্তরণ করত, তাদের জাঁম প্রধানত স্বত্বহীন প্রজারা চাব 
করত । প্রকৃতপক্ষে আমেদাবাদ, খয়ব্রা এবং পাঁচমহল ইত্যাদ স্থানের যে. 
অংশে তালুকদার ব্যবস্থা বজায় ছিল সেখানে সমবায় আন্দোলন খুব 
কমই মাথা গলাতে পেরোছিল ।৫৪ 

১৯১৪ তে সমবায় সামাতগাঁলর রোঁজশ্ট্রার হেইগ (11019) জোরের 
সঙ্গে বলোছলেন যে অর্থনসাতক জোত সম্পন্ন কৃষকদের সমবায় 
সমিতিতে আকংন্ট করা সহজ ॥। আনিবার্য ভাবেই মাঝাঁর ও ধন কষকরা 
সমবায় সাঁমাতগীলর প্রধান সবধাভোগশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, গরণব 
কৃষকদের চেয়ে তারা বেশখ উদ্যোগ ছিল এবং তারা খণ পাঁরশোধ করার- 
আশা রাখত । সাঁতারায় গরশীব ক.ষকদের সমবায় সামিতি গঠনের চেষ্টায় 
আশাহত হয়ে ক্যাম্পবেল মনে করোছিলেন যে “আনিশ্চিত ফলাফলের 
আশায় না থেকে অপেক্ষাকৃত ভাল কেন্দ্রগলিতে দহন কেন্দ্রীভূত করা” 
বাদ্ধমানের কাজ। ক্যাম্পবেল লক্ষ্য করোছিলেন যে সরকারী খণের 
যে শর্তসমূহ আছে তা আপাতদষ্টতৈে কয়েকজন ধনী কৃষকের দ্বারা 
[নয়ন্তিত “'আভজাত সাঁমাতি”* গড়ে তোলায় উৎসাঁহত করবে ।৫৬ 

সমবায় আন্দোলনের অথ-সংস্হান এবং সাংগঠাঁনক সমস্যাকে চূড়ান্ত 
বলে মনে হয়োছল । যেখানে কিছু সংখ্যক মহাজনদের বিপুল সম্পদ 
ছিল এবং তারা সব সময় ক.ষকদের খণ দিতে পারত সেখানে খণদান 
সাঁমাতগুলির চলাতি মূলধন সামত হয়ে পড়োছিল। ক.ষকদের মধ্যে 
একটা ঝোঁক ছিল “যত বেশ সম্ভব পাওয়া এবং যত কম সন্তভবধার 
পাঁরশোধ করা 1” ১৯২০-২১ এ অনাদায় খণ ৮ লক্ষ থেকে ১৭ লক্ষতে 
দাঁড়িয়েছিল এবং ১৯২৩ এ এটি ৩১ লক্ষতে পাঁরণত হয়োছিল।৫৭ যখন 
অনাদায়ধ খণের টাকা উদ্ধার করার জন্য সমবায় সাঁমাতগলি দেওয়ানী 
আদালতে যেত, তখন তাদের একাঁটি 1বরাট আর্থিক বোঝা বহন করতে 
হত। এটা আশা করা হয়েছিল যে “অবৈতাঁনক সংগঠক" 1হসেবে 
বৈসরকারণ কমণচারধদের সমবায় সমিতিগ্দলির সঙ্গে সম্পর্ক বোম্বাইতে 


১৪২ ভারতে কৃষি সম্পর্ক 


এঁ আন্দোলনকে উৎসাহিত করতে পারে । প্রকতপক্ষে, জি, কে দেবধর, 
মহাদেব দেশাই, বৈকুণ্ঠ মেহতা, এবং এন, এম যোশণ ইত্যাদি 
জননেতারা এ আন্দোলনের সঙ্গে যুন্ত ছিলেন ।৫৮ কি্তু বেসরকারী 
কমণচারীদের মিশ্র উদ্দেশ্য ছিল । কিছু ছু ব্যান্ত খেতাব ও সরকারণ 
স্বীকৃতির অনসন্ধানে রত ছিল । উকিলরা প্রায়ই শাঁসালো মক্কেল 
ধরার জন্য সমবায় সাঁমাতিগলকে ব্যবহার করত । সংগঠকদের কয়েকজন 
ব্লাজনোৌতিক উচ্চাকাঙ্কা পূরণের জন্য সাঁমাতগুলিকে খশাট হিসেবে 
'ব্যবহার করত । ব্যথতার ব্যাপার হল, “অজ্প কয়েকজন গ্রামীণ নেতাকে” 
এই আন্দোলনের মধ্যে থেকে পাওয়া গিয়েছিল 1৫৯ রাজনীতিক ক্ষেত্রের 
মতোই সমবায় আন্দোলনে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিল আ'ভিজাত 
সম্প্রদায়ের লোকজন । এই সংগঠকরা প্রায়ই “দল” তৈরী করত। 
অব্রাহ্গণদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল কারণ, এটা লক্ষ্য করতে তাদের ভ্রু 
হয়নি যে সংগঠকদের আঁধকাংশই ছিল ব্রাহ্মণ । সরকারশ পদস্হ 
কমচারীরাই আন্দোলনে প্রভাব বিস্তার করেছিল, যদিও শহরে মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী অনুভব করেছিল যে তারা আন্দোলনের সাফল্যের পক্ষে অপরি- 
হার্য ছিল; ব্যাপারটি আনবাযঁ ছিল, সুতরাং তাই ঘটোছিল। প্রশ্ন 
হল, বেসরকারা ব্যন্তিরা জনগণের অনুভূতির দ্বারা উৎসাহিত বা অন:- 
প্রাণত ছিল 'ক-না। এটা সম্ভব যে, আইনব্যবসায়রা প্রায়ই সমবায় 
ব্যাঙ্কের কাজধী্মে” সাঁক্রয় ভীমকা গ্রহণ করত ; এরা ছিল সুযোগসন্ধানী । 
মহাদেব দেশাই জোরের সঙ্গে বলেছেন, বেসরকারী সংগঠকদের “জনগণের 
সেবার"' জন্য সত্ব প্রয়াস চালানো উচিত ; যেহেতু এ ধরণের ব্যন্তি পাওয়া 
যাচ্ছিল না তাই বিকল্প উপায় ছিল এমন বেতনভুক পাঁরিদশ'ক 
[নয়োগ করা যারা “খহাটনাটি বিষয় খুবই খতিয়ে পরীক্ষা” করে 
দেখবেন ।৬০ প্রায় ষাট বছর আগে সমবায় পারচালনার বিষয়ে দেশাই 
যা লিখোছলেন, তা বর্তমান পাঁরাস্হতিতেও প্রাসাঙ্গক | 

১৯১৪ তে নিযস্ত ম্যাকলাগান কমিটি সমরায় আন্দোলনের আথি“ক 
কাঠামো সম্পর্কে কতকগ্যাল গুরংত্বপূণ“ সুপারিশ করেছিল । শ্রমজীবী 
শ্রেণীগুঁলর খুদে নেতাদের নিয়ে ভারতবষেরি সবন্তই “গ্যারান্টিং 
ইউ'নয়ন"' গঠন করা উচিত । আগাম? বছরে যে মেয়াদী আমানত পাওনা 
হবে, তা মেটানোর মত অর্থ নগদে রাখার জন্য জেলা সমবায় ব্যা্কগুীলকে 
বলা হয়োছল । প্রাথামক সাঁমাতগলিরও উচিত হল অনুরূপ নগদ তহণবল 
রাখা ॥। ম্বম্পমেয়াদী খণ বণ্টনের দায়িত্ব সামাতগযীলকেই দেওয়া 


গ্রামীণ খণ ১৪৩ 


উচিত-_কারণ কৃষকেরা এই সাঁমতিগ্ল থেকে খণ নিতে পছন্দ 
করবে ।৬১ বাস্তাবিকপক্ষে সমবায় আন্দোলনের বিকাশ বা প্রসার খণদান 
সামতিগলর আঁথক 'স্হাতিশীলতার উপরে অনেকাংশেই নিভণরশীল 
ছিল । ১৯২৮ এর এগ্রকালচারাল কমিশন বলে যে £ 

“যেখানে পারশোধে সমর্থ, সেখানেও সাঁমাতর সদসারা পাঁরশোধ 
করতে দেরী করে। সমবায়ের নীতিগুলির উপলব্ধি এবং গ্রামীণ 
ধাণের মূল 'বিষয়গযীল সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, যথা সময়ে পারিশোধে 
অপারগদের বিরদ্ধে ব্যবস্হা নেওয়ার থেকে পদস্হ কর্ম চার*রা বিরত থাকে 
যেখানে ভ্রটগলি খুব স্পম্ট এবং স্বীকৃত, সেখানেও যে সব সাঁমিতি 
সংশোধনের অতাঁত, সেগুলোকেও আইনত গ্হাঁটয়ে ফেলতে আনিচ্ছা 
দেখতে পাওয়া যায় ।৬২ ॥ 

তথাপ সমবায় আন্দোলনে যে সম্ভাবনা রয়েছে তাকে তবজ্ঞা করা 
হবে বোকামি । এগ্রকালচারাল কমিশনের কাছে সাক্ষ্যে ডারাঁলিং বলে- 
ছিলেন কিভাবে খাণের বোঝা হাল্কা করার সবোত্তম প্রত্যক্ষ উপায় রূপে 
পাঞ্জাবে সমবায় সাঁমাত প্রমাণিত হয়েছিল । পাঞ্জাবে ৬৯,০০০ 
জন সভ্য সম্বালত ২,০৯৩ টি গ্রামীণ ব্যাক হিল; ১২৮ লক্ষ টাকার 
খধাণ (৮৫০,০০০ পাউন্ড) পাঁরশোধ করা হয়েছিল, ৩৮,০০০ একর জাম 
পুনরুদ্ধার করা হয়োছিল । সভ্যদের প্রায় ৩৫ শতাংশ ছল “সম্পূণ“ভাবে 
ধণ মুক্ত 1” পাঞ্জাবে ৩০০,০০০ এরও বেশী গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ছিল এবং 
ডারালং হিসেব করোছিলেন যে এরা দশ বহরে প্রায় ছয় কোট টাকা হারে 
ধণ হাস করাহল।৬৩ 'ভদে তার ১৯২৮-২৯ এর িপোর্টে দাবী 
করেছিলেন যে সমবায় আন্দোলনের কাঠামো হল “যথেম্ট মজবুত”, | 
৪,৩১৭ টি খণদান সাঁমাতির মধ্যে, ১,৪৬৭ টির কোন পুরোনো বকেয়া 
ছল না; ৪৯০ টি সাঁমাতির অনুমোদিত বকেয়া ছিল চাঁহদার দশ 
শতাংশেরও কম ।৬৪ আহমেদাবাদ, খয়রা, পুণা, আহ-মদনগর, শোলাপ,র, 
[বিজাপুর, রত্বাগার এবং কোলাবার কয়েকটি অণ্লে আন্দোলন ছল 
দ্ূর্ল। আগের একটি অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করোছ, রত্রাগারি, কোলাবা 
এবং আহ-মেদাবাদে স্বত্বহখন প্রজারা ছিল কৃষকদের একাঁট বড়া অংশ; 
পুণা, আহ-মদনগর, শোলাপুর এবং বিজাপুর ছিল “দৃভি-ক্ষের সম্ভাবনা- 
ময় জেলা ।” মনে হয়, “অর্থনীতিক জোত”-এর মালিক কৃষকদের 
মধ্যে সমবায় আন্দোলন ছাড়িয়ে পড়েছিল । ছোট কৃষকদের চেয়ে এই 
অংশকে বেশী নিভরযোগ্য বলে মনে হয়েছিল 1৬৫ 'বশ্বব্যাপ মন্দার সময় 


১৪৪ ভারতে কৃষি সম্পক*- 


আন্দোলন ক্ষাতিগ্রস্ত হয়েছিল, কিন্তু মনে হয় ষে প্রধানত দুব্ল সাঁমাতি- 
গলকে গুটিয়ে ফেলা হয়োছিল ।৬৬ ১৯৩৫ এ কে, এল পাঞ্জাবশ পো. 
বলেন যে “যথেষ্ট সংখ্যক কর্মচারীর অভাবই গ্রামীণ খণ আন্দোলনেকু' 
উন্নাতির একমাত্র বাধা 1১৬৭ 

যাঁদও সমবায় আন্দোলনের বিশেষ সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহ করা যায় 
না, তথাপি এর একাঁটি আদশ- রাঁঞ্জত চিত্র আঁক! ভুল হবে । রুরাল কেডিট- 
সাভেবরি রিপোর্টে দেখা যায়, মহাজন বিশেষত পেশাদার মহাজন গ্রামীণ, 
ধণকে প্রভাবিত বা 'নয়ন্ণ করত ॥। কযকদের খণের মোট পারিমাণের ৪৫ 
শতাংশ সরবরাহ করত পেশাদার মহাজন এবং ২৫ শতাংশ সরবরাহ করত 
ক্‌যিজীবশী মহাজন । কংষকদের খণের ৬ শতাংশ ব্যবসায়ী ও “কাঁমিশন 
এজেণ্টদের” কাহ থেকে আসতো যারা 'আধকতর বাঁণাঁজ্যক জেলা- 
গুলির", কয়েকাঁটতে বিশেষ স্থান আঁধকার করোছিল। সরকার এবং 
সমবায় সামাতগুলর অবদান ছল মোট খণের ৬ শতাংশ মাত্র । 
কৃবককে অথসংস্থান করার ক্ষেত্রে বাঁণাজ্যক ব্যাৎ্কগুঁলি খুব গোণ 
ভূমিকা পালন করোছিল ।॥ গ্রামীণ খণ সরবরাহের জন্য কোন প্রাতিযোগণ' 
সংস্থার অনংপাষ্থীততে মহাজনদের প্রভাবশালী ভূমিকা ৩৩ নং" 
সারণীতে সংম্পন্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে । 


৩৩ নং সারণা 
ভারতে বে সরকার খণ সরবরাহের ধরণ (১৯৫১-৫২) 

খণদান সংস্থা মোট খণের মধ্যে প্রাতিটি খণদান সংস্থা; 
থেকে নেওয়া খণের অনুপাত (শতাংশেরু: 
[হসাব) 

সরকার ৩.৩ 

সমবায় সমূহ ৩*১ 

আত্মীয় স্বজন ১৪২ 

জাঁমদার ১৫ 

কৃযজীব মহাজন ২২৯ 

পেশাদার মহাজন ৪5-৮ 

ব্যবপাকনশ এবং এজেপ্ট $* 

বাঁণাজ্যক ব্যাঙ্ক ০*১ 

অন্যান্য ১৮ 


উৎস £ গ্রামীণ খণ সমীক্ষা, জেনারাল রিপোর্ট, ১৯৫৪ 1 


গ্রামীণ খণ ১৪%- 


আপাতদ.্টিতে যে আইনের উদ্দেশ্যে ছিল মহাজনদের নিয়ন্ণ করা,. 
তা ছিল “শুধু কাগজ পত্রেই 1বদ্যমান 1, স্থানীয় কৃষকদের খণ পরিশোধ 
করার ক্ষমতা সম্পর্কে মহাজনদের বিশেষ জ্ঞান ছল। সে অনেক সমঞ্স। 
জাঁমকে জামিন হিসেবে না রেখেও খণ দিত । খণ দেওয়ার ব্যাপারটিকে 
বাস্তবে কাষকরা করার সময় সে একটি লক্ষণনয় পদ্ধাত গ্রহণ করত, কোন 
কষকের জরুরী প্রয়োজন হলে সে তৎক্ষণাৎ ধার দত । গ্রামীণ খাণের 
ক্ষেত্রে মহাজনদের প্রকৃত একচেটিয়া অবস্থানকে এই তথ্য দিয়েই ব্যাথ্য; 
করা যেতে পারে যে সে ছিল ক.ষকদের একমাত্র খণদান সংহ্থা । গ্রামীণ 
ধণ সমীক্ষার বিবরণ থেকে জানা গিয়োছল যে, পেশাদার মহাজন “হচ্ছে, 
সেই সব মুষ্টিমেয় ধণ দাতাদের একজন যে ব্যাপকভাবে ব্যান্তগত জামিনে 
1ভাত্ততে খণ দেয়, যার সঙ্গে স্থাবর সম্পাশ্ুর জামনের বিশেষ পাথক্য, 
আছে । কিন্তু পেশাদারই হোক কিংবা কৃষিজীবশী হোক, সব মহাজন- 
দেরই সংদের হার ছিল চড়া ।৬৮ এর থেকে বোর্কা যায়, মহাজনী সংকান্ত, 
আইন মহাজন? প্রথার ওপর সামান্যই প্রভাব বিস্তার করেছিল । 

বছরের পর বছর ধরে সমবায় খণ্দান সাঁমিতিগুলির কাঠামো দুবলই' 
থেকে গেল, যা কৃষকদের দারিদ্র্যকে প্রতিফলিত করাছল। জমে ওঠ্য, 
বকেয়ার বোঝা বদ্ধ পেল। কয়েক বছর পর বেশ ভু রোঁজিস্ট্রীকৃত 
সাঁমাত নিজাঁব হয়ে পড়ল । সমবায় সাঁমাতগুীল পারুচালনা করার জন্য 
যোগ্যতা সম্পন্ন কমণচারীর অভাব ছিল। বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাবেই 
কেবলমান্র সমবায় আন্দোলন খানকটা অগ্রসর হতে পেরেছিল + এ 
ব্যাপারে মাদ্রাজের চেয়ে বোম্বাইয়ের অগ্রগাঁতি দ্রুত হয়েছিল এবং এর কারণ, 
প্রধানত ফসলে খণের ব্যবস্থা । ১৯৩৯ থেকে ফসলে খণের ব্যবস্থা: 
দ্ুত অগ্রগতি লাভ করেছিল ; ১৯৪৭ এ সমগ্র রাজ্যে বম্বে এরাগ্রকালচারাল 
ডেটরস 'রাঁলিফ আযকট প্রয়োগ করা হয়োছল । ১৯৪৮-৪১ এ ফসলবাীমার 
বাবস্থা নোতুন তাৎপর্য গ্রহণ করোছিল। জাম জামিন রেখে খণ নাদষ্ট, 
করার পরিবর্তে চাষের এলাকাধীন জামপ্র 1ভাঁতততে স্ব্প মেয়াদ খণু 
দেওয়া হত এবং খণ পাঁরশোধের সময় ফসলকাটার সময়ের ওপর িনভব্ক 
করত ।৬৯ 1নম্নালীখত সারণশ থেকে দেখা যায়, বোদ্বাইয়ের প্রাথমিক 
ধণদান সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত দাদন বা আগ্রন্ন ১৯৪৬-৪৭ এর ১*৭০ কোটি 
থেকে ১৯৬১-৫২ তে ৮১২ কোটিতে দাঁড়য়োছল । দাদন বা আঁগ্রমের; 
একটা বড়ো অংশ দিয়োছিল বোম্বাই এবং মাদ্রাজের খণদান সাঁমৃতি । 
১০ 


১৪৬ ভারতে কবি সম্পর্ক 


৩৪ নং সারণখ 


প্রাথামক খণদান সাঁমাতি কর্তৃক প্রদত্ত আগ্রম (১৯৪৬-৪৭ থেকে 
১৯৫১-৫২) 


কোটি টাকার 
বছর বোম্বাই মাদ্রাজ লারা ভারত 

১৯৪৬-৪৭ ১৭০ ০১৭ ১০৩ 
১৯৪৭-৪৮ ২২২ 5:৪0 ১০৪৫ 
১৯৪৮-৪৯ ৩'২৯ 5৪৬ ১৪০5 
১৯৪৯-৫০ ৬২৯ ৬:৪৪ ১৭*৯১১ 
১৯১৫০-৫১ ৬৯০ ০*৬৫ ২২৯০ 
১৯৫১-৫২ ৮১২ 5৩৩ * ২৪২১ 


উৎস £ রুরাল ক্লেডিট সাভে $ জেনারেল রিপোর্ট, সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 
২য় খণ্ড, পৃ-১৮। 

গ্রামীণ খণ সম্রীক্ষার তথ্য সমবায় খণের ব্যবস্থার কয়েকাঁট ঝোঁককে 
1নদেশ করে। ১০৭,৯২৫ট প্রাথামক কৃষি খণ্দান সামাতি ছিল 
১৯৫$১-৫২ তে যার সদস্য সংখা ছিল ৪,৭৭৬,৮১৯ জন ; ব্যবসায়ী সংস্থা 
[হসেবে এই জব সাঁমাতির আধকাংশই ছিল অলাভজনক । ক.যক পাঁরবার- 
গলির সামান্য একটা অংশ এই সাঁমাতগুলির থেকে খণ বা ধার সংগ্রহ 
করত। সমস্ত শ্রেণী বা গোম্ঠীর ক.ষকদের হিসেবের মধ্যে ধরেও মোট 
সদসোর মানত ৫৯ শতাংশ খণদান সংহ্থাগুলির ছেকে খণ গ্রহণ করত । 
আগছিক বৈশিষ্ট্যগ্যাল ছিল খুবই চিন্তাকর্ষক। তুলনামূলকভাবে 
সমবায় আন্দোলন যেখানে বেশী শান্তশালী ছিল, সেই বোস্বাইতে ৮.৩ 
শতাংশ পারবার সমবায় থেকে খণ সংগ্রহ করত ; উত্তর প্রদেশে এই খণ 
সংগ্রহের পারমাণ ৪.১ শতাংশ, পাঞ্জাবে ৩.৭ শতাংশ, এবং মাদ্রাজে 
৩.২ শতাংশ । বোম্বাইয়ের একাঁট পাঁরবার গড়ে ২৮ টাকা সমবায় 
সমাত থেকে পেত, এ ক্ষেত্রে অন্য কোনও রাজ্য ৯ টাকাতেও পোশীছুতে 
পারত না। মোট ধারেরু ক্ষেত্রে সমবায় সামতির খণদানের অনুপাত 
অন্যান্য প্লাজার চেয়ে বোম্বাইতে বেশী ছিল £ বোম্বাইতে এই খণদানের 
অনুপাত ছিল ( মোট ধারের ) ১৬.২ শতাংশ, পাঞ্জাবে ৪.২ শতাংশ, 
মাদ্রাজ ও উত্তর প্রদেশে ২.২ শতাংশ; “০ ক্যাটানাকের বন্তব্যেশকছুট। 
সত্য ছিল যে বোম্বাইতে সমবায় আন্দোলন শন্ত ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত 


গ্রামীণ খণ ১৪৭ 


ছিল। লাল.ভাই সামালদাস, মহাদেব দেশাই ও বৈকুন্ঠ মেহতা সমবাস 
আন্দোলনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ষে ভূমিকা পালন করেছিলেন তা 
কম গুরাত্বপূণ নয়। নিশ্চিতভাবেই এটা ছিল দুরূহ কাজ। 

সমবায় আন্দোলন থেকে কোন শ্রেণী বা গোঙ্ঠীর কৃষকরা উপক:ত 
হয়োছল £ গ্রামীণ খণ সমীক্ষার তথ্য পৃববতণ অংশে যা বলা হয়েছে 
তাকেই সমর্থন করে । সমীক্ষায় বলা হয়েছে, “সমবায় কর্তৃক অথ“ 
সংস্থান 'বিপুলভাবে বড়ো কৃষকদের পক্ষে |” বড়ো চাষী কতৃক সমবার 
সাঁমাত থেকে পরিবার পিছু গড় খণ গ্রহণের পরিমাণ ছিল ২১ টাকা; 
মধো চাষী ও ছোট চাষীদের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ছিল ৫ টাকা এবং ২ 
টাকা ।?১ জাঁমই জামিনের প্রধান বিষয় বা উপাদান ছিল বলে ধনী 
কৃষকদেরই খণ গ্রহণের ক্ষমতা ছিল । মধ্য ও ছোট চাষীদের প্রয়োজন 
ছিল “ভোগের বাবদে খণ””, কিন্তু ধণদান সাঁমাতিগ্লির মুখ্য কাজ ছিল 
“উৎপাদনশীল অর্থসংস্হান” এর ব্যবস্থা করা ॥?২ মনে হয়, সরকার 
ধনীকৃষকদের দ্বারা প্রভাবিত নশীতিকেই অনুসরণ করতে চেয়েছিল £ ধনী 
ক.ষকরা ছিল গ্রামের আঁভজাত সম্প্রদায় এবং ব্যবসায়ী মূলধনের সঙ্গে 
তাদের আত ঘাঁনন্ঠ সম্পক ছিল । সরকার ধনী কৃষকদের ওপর কেন 
নিভর করতে চাইত তা যেকোন ব্যান্তই বুঝতে পারে । ছোট কৃষক ও 
স্বত্বহণীন প্রজারা চলে গেলে সমবায় আন্দোলন দৃূবল হয়ে পড়োছিল এবং 
মহাজন? কারবার অব্যাহতভাবে চলতে থাকল । 

উপরোস্ত বিষয়াঁট কণষর পুনগণনের মৌলিক প্রশ্নীটি উত্থাপিত করে। 
আমরা ছোট কষক ও খাজনা দাতা প্রজাদের চরম দারিদ্রের বিষয় 
উল্লেখ করেছি । জ্যাকাবি আমাদের বলেছেন যে দক্ষিণপর্ব এশিয়ার 
ধণদান সাঁমাতিগুলি প্রজা-কৃষকের সুপরিচিত সমস্যার সম্মুখীন £ 
“সমবায় সাঁমাতিগুলি'''অনেক বেশী জরুরৰ প্রয়োজনের স্তরকে- জাঁমদার 
দোকানদার বা চালের ব্যবসায়ীর কাছে জামিন বিহীন খণে আবদ্ধ এবং 
ধণ পরিশোধের জন্য যথেম্ট সণয় করতে অক্ষম প্রজা-কৃষকের স্তরকে-_ 
আতি সামান্যই স্পর্শ করেছিল 1৮৭৩ মধ্য ক.ষকও ছিল সহজেই ভেঙ্গে 
পড়া গোচ্ঠী ; প্রত্যেকবারের ফসলহানি মধ্য ককের একটি বিরাট 
অংশকে জামচ্যত কৃষকে পাঁরণত করোছল। কোন লণ্চয় ছিল না, তাই 
সণ্য় জড়ো করা ছিল অসস্তব। পূব্বতাঁ অংশে আমরা দেখোছ, 
বাঁণাজ্যক কাঁষ ছোট ক.ষকদের অবস্থার সামান্যই উন্নাতি ঘঁটিয়োছিল, 
সমবায় সামীতগুলির সাফল্যজনক সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা ;ছিল 


১৪৮ ভারতে কৃষি সম্পক€ 


বিশ্বের বাজারে নগদ ফসলের দামের ওঠাপড়ার ঝংকি। বাণিজ্যিক 
কৃষির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ খণের সমস্যাটি তীব্র হয়ে উঠল। 
সমবায় সমিতিগ্ালর প্রশাসাঁনক ঘ্রুটিগ্ীলকে নিদেশ করা আনংজ্ঞানিক, 
রখীতিতে পাঁরণত হয়েছিল । যা প্রায়ই ভূলে যাওয়া হয়, তা হল, যতক্ষণ 
পর্যন্ত উৎপাদনের থেকে ভোগ স্থায়শভাবে বেশী হওয়ার ঝোঁক দেখা 
যায় ততক্ষণ প্রশাসনিক পরিবর্তন যথ্ন্ট নয়। যে সমস্ত ব্যবস্থা বা 
পদক্ষেপ জোতের উৎপাদনশঈলতা বৃদ্ধি করে এবং খাজনা ও কবরের 
বোঝাকে লাঘব করে, সেই সব ব্যবস্হাব দ্বারাই দারিদ্র, খণ এবং চড়া 
সুদের দৃষ্ট চক ভেঙ্গে দেওয়া যেতে পারে 118 এটা খুবই আশ্চর্যজনক 
যে গ্রামীণ খণ সমশক্ষা ভংমিস্বত্ের ব্যবস্হার ওপরে খুব কমই মনোযোগ 
[নিবদ্ধ করেছে ।৭৫ বগণাদার বা ভাগচাষীদের মোট ফসলের ৫০ শতাংশ 
খাজনা 1হসেবে দিতে হত , ছোট কৃষকের পক্ষে খাজনার বোকা ছিল 
ভারশী, এবং তারা জাঁমচ্যুত হচ্ছিল । প্রায়শই খণই ছিল এই ধরণের 
জাঁমচ্যুত হওয়ার মাধ্যম | 


' নির্দেশিকা 


১। বকানন হ্যামিলটন, দিনাজপুর, ১৮৩৩ । 

২। বেল, ফাইনাল 'রুপোর্ট (১৯০৪-৪০), ১৯৪২। 

৩। মার্কস, ক্যাঁপটাল, তৃতীয় খণ্ড, পু--৫৮৩-৮৭, ১৯৫৯ ।' 
প্রাক-ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক বর্ণনা প্রসঙ্গে মার্কস মহাজন এবং 
বাঁণক পাঁজর উপর 1বশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, মহাজন? প্রথার 
আবাশ্যক শর্ত হল ক্ষ:দ্বায়তন জাঁমতে চাষবাস ; মহাজন? 
উৎপাদন ব্যবস্থায় বিকাশ ব্যাহত করে। 

৪1 দরুপোর্ট অফ বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঞ্িকং এনকোয়ারি কাঁমাঁট, 
(১৯২৯-৩০), ১ম খণ্ড, ১৯৩০, প:--৬৯-৭০। 

| এ, পৃ--৭৩-৭৪ । 

৬। এ, পৃ--৬৯-৭০ । 

৭। কে এল দত্ত, (রিপোর্ট অন রাইজ অফ প্রাইসেস আযণ্ড ওয়েজেস 
(১৯১৪), প্যারা ৩৮৯। ৬ 

৮। চৌধুরী, আগ্রেরিয়ান িলেসনস, সিনহা, পৃবেোল্লীথিত, 


ঘনদেশশকা 


৯ | 
৯১০ 


৯৯ 


৯ 


১৩ । 
৯৪ । 
৯৫ । 


১৬। 


১৭ । 


১৮ । 
৯৪১ | 
২০। 


২১ । 


ক । 
হ৩। 


৪ । 


২৫ । 


৯১৯) 


পৃ--২৬৬-৬৮। চৌধুরশী লিখেছেন ষে কষ অর্থনীতিকে 
অব্যাহত রাখতে মহাজন ইতিবাচক ভামকা গ্রহণ করেছিল । 
এ, পৃ--২৬৭। 

পাঁলত, টেনসনস ইন বেঙ্গল রুরাল সোসাইটি (১৮৩০-৬০), 
১৯৭৫, প.--২১-২২। 

ব্যাঙ্কং এনকোয়ার (১৯২৯-৩০) চতুদ্শ পাঁরচ্ছেদ, পৃ_- 
৪০৪-৮ । 

রঙ্গপৃূর সাভে আযান্ড সেটেলমেন্ট রিপোর্ট ১১৯৩১-৩৮), 
অনুচ্ছেদ ৩১। 

হুইটকম্ব, পৃবেণাল্লীখিতৃ, প১৬১। 

এ, প-১৬০% । 

এ, পৃ--১৬৭-৬৮ 1 প্রকৃতপক্ষে কৃষকরা “ভ.স্বামশীদের চেয়ে 
মহাজনদের বেশ পছন্দ করত |” 

এ, ১৬৯। 

দাক্ষণাত্যে দাঙ্গা কমিশনের রিপোর্ট, ১৮৭৫ ১ম খন্ড, ১৯৭৬, 


পৃ. ২৪! মারোয়াড়ী, গুজরাটি, কুনবি, ব্রাঙ্গণ এবং 


বানয়াদের মধ্য থেকে মহাজনরা আসত । 

এ, প--6৫, ৬১। 

এ, প--৮৩। 

এ, প.--$৩-৫৫ । 

এ, পৃ--&৬ ॥ এ কোলাঁভন [লিখেছেন “"""সাবজজ এবং 
জজেরা মারোয়াড়ীদের হাতের প্তুল ছিল ।৮ 

এ, প্‌--৩১। 

ক্যাটানাক, পর্োল্লাখিত, প,.-২৪-২৬। মনে হয়, সরকার 
ছোট মালিকের জাঁমকে কাঁষজীবী মহাজনের কাছে হস্তাস্তরুকে 
স্বাগত জানয়েছিলেন, এই হস্তান্তরের কোন “রাজনৈতিক 
গুরুত্ব ছিল না” এবং এর ফলে উন্নত চাষের সম্ভাবনা 'ছিল। 


এ, পৃ--৩৬। ল্যান্সডাউন এ বিষয়েও নিদেশ করেছিলেন 
যে কৃষকদের খণপ্রন্ত তা সম্পকে জনমত অগ্রাহ্য করা যায়না । 

1রপোর্ট অফ বম্বে প্রাভন্সিয়াল ব্যাঞ্ষং এনকোয়ার কাঁমাঁট 
(১৯২৯-৩০), ১ম খণ্ড, ১৯৩০ । কৃষিজীবাীঁদের হাত থেকে 


১৫০ 


২৬। 
২৭। 


২৮ 


২৪৯ | 


৩০ ॥ 
৩১। 


৩২ 


ভারতে কৃষি সম্পর্ক 


অকূিজীবশদের কাছে ধারাবাহক জাম হস্তাস্তর কাঁমটি (লক্ষ্য 
করোছিল । 

ফালিপস, পৃবেল্লিখিত, প-৬9৯-৫০ । 

আইন পাঁরষদে কাজণনের বন্ততা, ফিলিপস্‌, পূর্বোল্লিখিত, 
৬৪৭-৪৮ | হরনাম সিং য্যান্ত দেখান যে “কাঁষিজীবী সমাজে 
বড়ো মাছেরা ছোট মাছদের খেয়ে ফেলবে” ; সরকার জানতেন 
ভাঁবষ্যতে জমি বন্ধকের সংখ্যা বদ্ধ পাবে । এ ছাড়া হিমাঁদ্ 
ব্যানাজি”, আগ্রোরিয়ান সোসাইটি ইন পাঞ্জাব” দ্রষ্টব্য । 

ডাল প্বোল্লাখিত পৃ_-২৭২৮। অনুন্নত জেলাগুলিতে 
মহাজনরা উ*চু হারে সুদের বিনিময়ে ব্যাপক খণ দিত আর 
উন্নত জেলায় জাম বন্ধকের সংখ্যা ছিল ক্লমবদ্ধমান। 

এ, গ--১২-১৪। বৃহৎ মালিকদের খণের পাঁরমাণ ছিল 
ভাঁম রাজস্বের দশ গুণ ; ক্ষুদ্র মালকদের খণ বৃহৎ মালিকদের, 
তুলনায় কম ছল, কিন্তু তা ছিল ভূমি রাজস্বের ২৭ গণ । 

এ, পৃ--১৫-১৬। 

এ, পৃ-২০-২১। মহাজনদের মধ্যে হিন্দু এবং িখরাও ছিল, 
আর যারা খণের জন্য মহাজনদের কাছে যেত তাদের ৫৬ 
শতাংশ ছিল মুসলমান । 

এভডেন্স অফ ডারাঁলং, রোজষ্ট্রার অফ কোঅপারেটিভ 
সোসাইটিস, বুয়াল কমিশন অন এাগ্রকালচার, ৮ম খণ্ড, পন 
৫৮৩-৮৫ | খণগ্রস্ততার কারণ কৃষকের মালিকানার ক্ষুদ্র 


' আয়তন, খরা ও ব্যাধির জন্য গবাদি পশুর ক্ষয়ক্ষতি, সামাঁজক 


৩৩ 


৩৪ 


৩৫ । 


৩৬ 


৩৭ । 


উৎসবে খরচ ; মামলা মোকদ্দম? ছিল ধণগ্রসম্ততার বিরল কারুণ। 
ণরপোর্ট অফ পাঞ্জাব ল্যাপ্ড রোভানিউ আ্যাডাঁমনিপ্ট্রেসন 
(১৯৩৫), প.--৬। 

[রপোর্ট অফ সেন্ট্রাল ব্যাঞ্কিং এনকোয়ারি কমিটি (১৯৩১), 
প.--&& | 

[রিপোর্ট অফ- কংগ্রেস আযাগ্রোরয়ান বিফর্মস কমিটি (১৯৪৯) 
পৃ--৯২। 

মাদ্রাজ এনকোয়ারি অফ বি. ভি. এন নাইড়ু (১১৪৭), এ, 
পৃ--৮৭-৮৮। 
পোর্ট অফ এাগ্রকালচারাল ফিনান্স সাবকাশাঁট, এ 


নিদেশিকা ১৫১ 


প.--৮৮। বাঙলায় মোট খণ ৫০১৬ লক্ষ টাকা ১৯৪৪ সাল 
পর্যন্ত ১৭৯৬ লক্ষ টাকায় এবং পাঞ্জাবে ১৯৩৯-৪০ এ ৯২ 
লক্ষ টাকা খণকে ৫৬ লক্ষ টাকায় কামিয়ে আনা হয়। 

৩৮ । আগ্রেরিয়ান রিফর্মস কমিটি (১৯৪৯), পৃ--৯৪৫। 

৩৯ । ১২৯,০০০ পাঁরবারের ৬০০) গ্রামে সমীক্ষা করা হয়েছিল । 

১ নং খণ্ডকে বলা হয় সাভে” রিপোর্ট, ২ খণ্ডকে জেনারেল 

ব্রিপোর্ট এ ছাড়াও ২য় খণ্ড জেনারেল রিরিপোরের সংক্ষিপ্ত 

সংস্করণ । ১৯৩০--৫১ পর্বে খণগ্রস্ততা এবং কৃষিখণের 

প্রবণতাগুলি সমীক্ষায় আলোচিত হয়েছে । 

রিপোর্ট” অফ অল ইপ্ডিয়া রুরাল ক্রেডিট সাভে” ১ম খণ্ড, 

১৯৫৪, পৃ-_২২৫ 

৪১ । এ, প--১৬৫-৫৬, ২২০। ১৯৪৫ থেকে খণগ্রস্ততা বাদ্ধির 
একটা বোঁক দেখা গিয়েছিল, এই ঝোঁক হায়দ্রাবাদ, পশ্চিম 
বাঙলা, মহশীশূর এবং বোম্বাইতে সংস্পচ্ট ছিল, এবং একে 
ক্মাগত মূল্যবাঁদ্ধর সঙ্গে যুস্ত করা যেত। 


৪২ । এ, পৃ--১৫৩। কোরিয়া যৃদ্ধের' ধাক্কায় মূল্যব্াদ্ধর ফল- 
শ্রত ১৯৫০ এর দশকে কৃষিতে 'বানিয়োগ বৃদ্ধি; সরকার 
পরিচালত উন্নয়নমূলক পাঁরকঙ্পনা থেকে কষবরা লাভবান 
হবার চেষ্টা করাহিল। 

৪৩ । এ, পু--১৭৯-৮০। 


৪০9 


৪৪ 1 'মিরডাল, এশিয়ান ভ্রামা, ২য় খণ্ড, প--১০৪১-৪২। 

৪৫ । হ্যা'মলটন টু কাজন, ২৬ শে ভিসেম্বর, ১৯০০, হ্যামিলটন 
পেপারস। 

৪৬ 1 এ, লক্ষে2ৌ কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে রমেশ দ্র বন্ত.তার 
বিষয় হ্যামিলটন উল্লেখ করেছেন এবং “ভবিষ্যতে ভমিরাজস্বর 
বদ্ধিকে খর্ব করার?” সংপারিশ করেছেন । 

৪৭ | বিপোর্ট অফ ফোঁমন কমিশন (১৯০১), পার্ট--৩, 
প.--১১১৯-৯২। 

৪৮ । পুসা ইনস্টিটিউট একাঁটি পরীক্ষামূলক খামার ; এখানে 


গবেষণা বেশ্দ্রঃৎ গবাদি পশুর খামার, একটি কৃষি মহা- 
[বদ্যালয় ছিল । 'ফালিপস-, পৃবোণোল্লিখিত, পৃ--৬৫৬-৫৭। 


১৮২২ 


৪৯ । 


101 


২১৯ । 


২ । 


1৩ । 
৪ 1 
(| 


ভারুতে কাষ সম্পক 


কোঅপারেটিভ সোসাইটিস আ্যান্ট (১৯০৪), ফিলিপ্‌স্‌, 
পৃব্ণেল্িখিত, প:--৬৫৮-৫১। 

সোসাইটিগুলির মাঠের ফসলের পারবর্তে আগ্রম দেওয়।র 
অনুমতি ছিলনা । ম্বল্পকালশন.খণের ভীত্তি ছিল “ব্যান্তগত 
ধণ'” কিন্তু জামিনের ভিত্তিতে খণ অনুমোদিত ছিল । 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদখরা মহাজনদের ইতিবাচক ভামকা 
সম্পকে নিশ্চিত ছিলেন বলে মনে হয়। ওয়াছা অনুভব 
করেছিলেন যে গ্রামীণ অথনশীতিতে মহাজনদের প্রয়োজন ছিল ; 
গান্ধী লিখোছলেন যে মহাজ্নত্রা তাদের “মকরেলদের নানাভাবে 


সাহায্য করে” এবং তিনি তাদের কোঅপার়টিভ আন্দোলনে 


নিয়ে আসার সুপারিশ করোছিলেন। ক্যাটানাক, পূবে- 
খল্লাখত, প--১২৯ । এ ছাড়াও চন্দ্র, ইকনমিক ন্যাশনাপিজম, 
পৃ--৪৮৩-৮%। 

ক্যাটানাক, প্‌ব্োল্িখত, পৃ-৫৮, ৯৬ । ১৯১১-১২ তে 
ভারতে ৮১৭টি সমবায় সমিতি ছিল। 

এ, প._-৮১, ৮২, ৯৬, ১০৪1 স্বদেশী আন্দোলনের সময়েই 
ভারতীয় পশাজ ব্যা্কে প্রবাহিত হয়েছিল । বোম্বাইয়ের 
কয়েকজন পর্নীজপাঁতি সমবায় আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য আগ্রহ 
প্রকীশ নরোছলেন । গ্রামীণ সাঁমাতিগুলির চলতি মুলধনের 
প্রায় অধেক এসোঁহল বোম্বাই কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে । 
ক্যাম্পবেল এর ব্রিপোর্ট (১৯০৯-১০), এ । 

এ, প.--১১২-১৪। 

এ, পৃ--৯৭ | সমবায় সামাতিগুলির সামাজিক 'ভাত্ত হিসেবে 
“মধ্য কৃষক” এর উপর ক্যাটানক উল্লেখযোগ্য গৃরহত্ব আরোপ 
করেছেন ; বহৎ কৃষকের আন্দোলনে “একটি গুরত্বপূর্ণ, 
ভূমিকা থাকার কথা ছিল না। সন্তবত তান বৃহৎ ভ:ম্বামীর 
সঙ্গে বহৎ কৃষককে মিশিয়ে ফেলেছিলেন ; মনে রাখতে হবে যে 
অর্থনীতিক জোতের মালিক এমন একজন কৃষক একটি সেচভভ্্ত 
অণুলে ধনী ক.ষক হতে পারে । ক্যাটানাক “বড়ো ক.ষককে” 
খুব কমই ব্যাখ্যা করেছেন । ধনী কৃষকদের সংজ্ঞার জন্য 


শদ্বতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 


ধনদেশশকা 


৯৮৩ 


€৬। ক্যাম্পবেলস রিপোর্ট (১৯০৯-১০), এঁ, পৃ--৭০0। 


৭ । 
৫৮ । 


6৯ । 
৬০। 


৬৯ 


৩ 


৬৩। 
৬৪। 


৬৬। 


৬৭ । 
৬৮। 


এ, প.--১৭৭। 

যোশশ এবং মেহতা বোম্বে "কো-অপারেটিভ উইকাঁলর”' সঙ্গে 
যুন্ত ছিলেন। পৃবেল্লিখিত, পহ--১৩৪-৩৫। একটি 
সমবায় বাদ্ধজশবণ শ্রেণী গড়ে তোলার জন্য বোম্বে সেপ্ট্রাল 
কো-অপারোটভ ইনান্টাটউট প্রাঁতিচ্ঠিত হয়োছল । 
এ, পৃ--১০২। 
এ, প--১২৯-৩০। গান্ধীর উত্তরকালের সেকেটারী এবং 
বৈকৃণ্ঠ মেহতার বন্ধ; দেশাই সেপ্ট্রাল কো-অপারোটিভ ব্যাথ্কের 
সঙ্গে যুন্ত ছিলেন। পাতিদার, মারাঠা এবং িঙ্গায়তদের 
থেকে আসা সহকারী অবৈতাঁনক সংগঠকরা িনভ“রযোগ্য ছিল 
না বলে দেখা গিয়োছল। 
রিপোর্ট অফ দি ম্যাকলেগান কামাটি (১৯১৫), ক্যাটানাকে 
উল্লিখিত, পৃবেল্লিখিত, পৃ--১২২, ১২৭, ১২৯, ১৫৭ । 
এটা অভিযোগ করা হয়োছিল যে টাকায় 00999১৬) খণ বণ্টনের 
'সময় অধস্তন সরকারণ কমণচারসবা কষকের কাছ থেকে অথ 
গ্রহণ করত । 
রিপোট অফ এগ্রকালচারাল কাঁমশন (১৯২৮), পৃ-5৯৯। 
১৯২১-২৫ এ প্রায় ৫৮,০০০ সাঁমাঁতি ভারতে সারুয় হিল । 
১৯১৯ এর আইনের দ্বারা সমবায় একটি প্রাদেশিক [বিষয়ে 
পরিণত হয়েছিল । 
এম এল ডাল“ং-এর সাক্ষ্য, এ, ৮ম খন্ড, প--৫৮৩-৮৫ । 
[ভাঁদর রিপোর্ট (১৯২৭-২৮), ক্যাটানাক, পহবেণাল্লখিত, 
পৃ--২১৫। 
এ, প:--২১৫-১৬। ক্যাটানাক আমাদের বলেছেন, আগা 
কৃষকরা তাদের ফসলের ক্ষুদ্র এক অংশ বাঁক করে এবং বাজারের 
শন্তিগুলির দ্বারা ছোট ও বড় কৃষকের চেয়ে কম ক্ষাতগ্রস্ত হয়। 
এ, প.--২১৮ 1 ১৯৩০ থেকে ১৯৩৬ এর মধ্যে খণদান 
সাঁমাতিগুলির সংখ্যা বোম্বাইতে ৪,৩১৭ থেকে হাস পেয়ে 
৩,৭১৮ হয়েছিল । 
এঁ। 
রুরাল কেডিট সাভে* জেনারেল রিপোর্ট সেংক্ষিপ্ত সংস্করণ), 





১৫৪ 


৬৯ । 
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৭৯ । 
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ভারতে কাঁষ সম্পর্ক 


দ্বিতনয় খণ্ড, পৃ--৬৩-৬৫৬ । মহাজন কতক ধাষ সুদের 
হার উড়িয্যার ছিল ২৫ থেকে ৭০ শতাংশ, ন্রিপুরাতে ৪৯ 
শতাংশ, উত্তর প্রদেশে ২৯ শতাংশ, বিহারে ২৭ শতাংশ । 
কবজ পণ্যের ক্ষেত্রে অথ-সংস্থানের জন্য ব্যবসায়ীদের কাছে 
বাঁণাঁজ্যক ব্যাংকগলি কমশ গুরত্বপুণ" হয়ে উঠাছল। যতই 
[দন যেতে লাগল, ততই বার্িজ্যক পশ্ীজ শান্তশাল হয়ে 
উঠছিল । 

এ, প:--১০১। বোম্বে চ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাক এবং 
সেন্ট্রাল ব্য/ঙক সরকারী সাহায্য পেয়েছিল । ১১৫৩ র৩০শে 
জনে কো-অপারোটিভ ব্যত্কগ্ীলর আংশিক মূলধনের 5৩ 
শতাংশ ছিল সরকার প্রদত্ত । 

এ, জাম বন্ধক ব্যাক, যারা দীর্ঘমেয়াদী খণ দেয়, মাদ্রাজ 
ছাড়া অন্যত্র তেমন বিকশিত হয়ান । ১৮৯ টি প্রাথামক জাম 
বন্ধকণ ব্যাঙ্কের মধ্যে শুধ মাদ্রাজে ছিল ১৩০ 1টি । 

এ, পৃ-৯৬। 

এ, প--৯৭॥ 

ই, এইচ জ্যাকাঁব, জ্যাগ্রোকয়ান আনরে্ট ইন সাউথ ইচ্ট 
এশিয়া, ১৯৪৯, পৃ--২৩। 

ল্যগ্ড 'বুফম+, ইউনাইটেড নেশনসং ১৯৫১ । 

এই সমীক্ষা রিপোর্টে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে ফসলে খণ, 
মাঝারি ও ক্ষুদ্র কৃষকদের খণের প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা, 
উৎপাদন ব.দ্ধির জন্য স্বল্পমেয়াদী খণ, বীজ, গবাদি পশ7, 
সার, কৃষি যন্ত্রপাতির জন্য ধণ । সমবায় হবে মহাজনী প্রথার 
একাঁট াবকজ্প ; মহাজনদের কার্যকলাপ 'নয়ান্ত্রত করা দরকার. !. 


যষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
ভুভিক্ষ এবং ক্ষি কাঠামো 


এই শতাব্দীর সূচনায় যখন রমেশ দত্ত পাজস্বের চিরঙ্থায়ী বন্দোবস্তের 
পক্ষে যযন্ত দেখিয়েছিলেন তখন তান রায়তওয়ার্ি এলাকায় ভূমি করের 
চড়া ভার এবং কৃষকদের দারিদুয সম্পকে তীক্ষমতার সঙ্গে দৃছ্টি আকষণ 
করেন । বেয়া 'স্মথেবু রিপোর্টকে ভাশ্ত করে দন্ত সতকর্তার সঙ্গে 
১৮৩৭ এবং ১৮৬০ এব দ2াভক্ষেক₹্ তুলনা করেন এবং জোরের সঙ্গে 
বলেন যে ব্রাজস্বের চবুস্থায়শ বন্দোবস্ত “ভাবষ্যতে দ্রীভ“ক্ষেব্র সবচেয়ে 
খারাপ ফলাফলের বিরুদ্ধে রক্ষা ব্যবস্থা * হতে পারে ।”১ বেয়া 1স্মথ 
অবশ্য একটি তাংপর্যপূণ* মন্তব্য করোঁছলেন £ খাদ্যের অভাবের 
জন্য দঃভিক্ষ হয়ান; এর কারুণ হল, গ্রামীণ জন সমণ্টির 
'নার্দছট কয়েকাঁট শ্রেণীর খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে কিছু অসহাবধা |২ 
১%৬০-৬৯ তে তাঁত এবং কৃঁষিজখবী শ্রমিকরা ত্রাণ শাঁবরে ভীড় 
করাঁছল । এই শ্রেণীর মানুষকে ভূমি করের ভার সামান্যই স্পর্শ করেছিল ।' 
এবাবস আমব্রা দেখব, উনিশ শতকের দ্বিতীয়াধে এ দেশে দুভিক্ষগুলি 
কৃষি সমস্যাগ্যীলকে প্রাতফলিত করোছিল । কৃষি সমস্যা শুধ্মান্র 
রাওতওয়াব্রি এলাকায় বিশেষ তীব্র ছল তা নয়। 

প্রায়শই বিশেষ একটি অণ্চলে খাদ্যপ্রাপ্তর লক্ষ্যণশর হাসকে দুভি“ক্ষের 
কারুণ হিসেবে চিহিত করা হয়। এই দরন্টিভঙ্গগ জনসংখ্যা সম্পর্কে 
ম্যালথাসেব্র তত্তের সঙ্গে জাঁড়ত । খাদ্যের উৎপাদন বেড়েছে, কিন্তু সেই 
আঁতী'রন্ত খাদ্যগ্রহণের জন্য জনসংখ্যাও বেড়েছে । মনে রাখা দরকার যে 
খাদ্যের সহজলভ্যতার দৃম্টভঙ্গী আধুঁনক দঃভিক্ষের সঙ্গে কৃষিগত 
সমস্যার সম্পর্ক অনুধাবন করতে খুব কমই সাহায্য করে। সরকারী 
বিপোটগলিতে আমরা কাষ শ্রমিক ও কারিগরদের কম সংগ্থানের সুযোগ 
হাস, খাজনা দাতা প্রজাদের দাব্রদ্যু, ব্যবসায়ী ও ফাটকাবাজদের দ্বারা 
খাদ্য মজুত করা এবং দামের তীব্র উধবগতি সম্পকে” প্রায়ই আলোচনা 
দেখতে পাই । চূডরান্ত ঘটনা হল ডউীনিশ শতকে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে 
ক্মব্ছমান স্তর বিন্যাস; কুঁষি শ্রামক, খাজনা দাতা প্রজা এবং 
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ছোট চাষীরা জাঁমদারণ বা রায়তওয়ার এলাকায় দ্রঁভিক্ষের সময় প্রথমেই 
[বিপর্যস্ত হত। রেলপথ এবং রাস্তার উন্নীত এবং সেই সঙ্গে বাণিজ্যিক কাঁষর 
বিস্তার কাষ অথনশীতিতে একটি নোতুন পাঁরবর্তন স:চিত করোছিল, গ্রামীণ 
অর্থনীতিতে ব্যবসায়ী মহাজন এবং ধনী কৃষকরা নাটকের প্রধান চরিত্র 
পাঁরণত হয়োছল ; দভক্ষের সময়ে তাদের আচরণ ছিল খুবই তাৎপর্য 
পূর্ণ । যাঁদ আধ্ানক দুভি-ক্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ করতে হর 
তাহলে কৃষিগত কাঠামোর ওপরে আলোকপাত করতে হবে। 


দভিকক্ষ 


ভারতের দাভ“ক্ষের দিকে তাকালে যা প্রত্যক্ষ কার তা হল উনিশ 
খাতকের দ্বিতনয়াধে" দ্বাভ“ক্ষের সংখ্যা ও তীরতা বৃদ্ধি। ১৮৩৭ এর 
দ্লভঁক্ষ উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবকে বধবস্ত করে দিয়েছিল এবং 
এরপর ১৮৬০ এ ভয়াবহ দ্ঁভিক্ষ হয়েছিল । ১৮৬০ থেকে ১৯০০ এর 
মধ্যে ফষোলবার দ্রাভিণক্ষ হয়েছিল । দ্ঁভিক্ষে ধংস হয়ে যাওয়া মানবের 
আনুমানিক হসেব নিভ“রযোগ্য নয় । পশুসম্পাশ্তর ক্ষয়ক্ষতি সম্পকে 
আনমানিক [হসেব করা সম্ভব নয়, এ সত্ত্বেও দ্ুভি“ক্ষের ফলে মত্যু সংখ্যা 
'ভয়াবহ রুপ নেয় এবং দেশের অনেক অণ্চলের কৃষি মারাত্মকভাবে 
ক্ষাতগ্রস্ত হয়। লক্ষণীয় বিষয় হল, এই সব অগুলে উল্লেখযোগ্য ভীম 
হস্তান্তর ঘটোঁছল। বংশ শতাধ্দশর প্রথম দিকে তিনটি দ্লঁভিক্ষ হয়োছিল ; 
১৯৪৩ এ বাঙলায় মহা মন্বন্তর দেখা দেয়। ইতিমধ্যেই দারিদ্যে দ্বব্ল 
হয়ে যাওয়া জনসংখ্যার ওপর এই দুভিক্ষ ১৮৯৯-১৯০০ এর দ্ভিক্ষের 
চেয়ে আরো তীর ও গুরূতর প্রভাব বিস্তার করেছিল । 

যখন আমরা দ্রাভক্ষ বিশ্লেষণ করি, তখন কাষগত সমস্যার কয়েকটি 
সংপাঁরচিত দিক স্পন্ট হয়ে ওঠে । আমাদের প্রয়াস হবে, কাঁষগত যে 
সমস্যাগুঁল দুঁভিক্ষের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছিল তার ওপরু 
আলোকপাত করা। দ্বভিক্ষের ভয়াবহতা অনেক প্রত্যক্ষদ্শ+ বর্ণনা 
করেছেন এবং এ বাপারে কয়েকটি চমৎকার সরকারী 'ব্রিপোর্ট আছে, যা 
আমরা দেখব । বেয়ার্ড ন্মিথ ১৮৬০ এর দ্ঁভিক্ষের একাঁটি গৃরুত্পূর্ণ 
বশ্লেষণ করেছেন যে দ্রীভিক্ষি উত্তর ভারতের প্রায় ২৫,০০০ বর্গমাইল 
এলাকাকে ক্ষাতগ্রস্ত করোছিল। যে বিষয়ে স্মিথের মনোযোগ আকৃঙ্ট 
হয়োছিল, তা হল, শুধুমাত্র দ্রঁভিক্ষ পড়ত এলাকাতেই নয়, প্রর্তিবেশন 
জেলাগযীলতেও খাদ্যশস্যের চড়া ম.ল্যবদ্ধি। দুঁভি“ক্ষের সময়ে প্রচুর ফাটকা- 
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বাজের কারবার চলত । মালিক-কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে আগ্রম পেত, 
[কত্ত “গরাব শ্রেণীরা* গ্রাম ছেড়ে জাঁবিকার সন্ধানে প্রাতিবেশী জেলায় 
গিয়েছিল ।৩ বেয়ার্ড স্মিথ ভমিস্বত্বের বন্দোবস্তের প্রাতি মনোযোগ 
আকষণ্ণ করেছেন এবং ভাম রাজস্বের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোব্তের ক্ষে 
বন্ত দেখিয়েছেন | 'তাঁন বলেছেন যে ভমরাজস্বের বন্দোবসন্তের সঙ্গে 
দ্রীভক্ষের সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ অথবা কেউ কেউ যেমন বলে থাকেন এ দুয়ের 
মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই--এর থেকে বড়ো ভুল ধারণা আর 'কছুই হতে 
পারেনা । প্রকৃতপক্ষে ভূমিরাজস্বের বন্দোবস্ত দ্রভিক্ষের মূলের সঙ্গে খুবই 
যুত্ত ॥ যে ধরণের ভূমি বন্দোবস্তের আওতায় লোকে বাস করে ও জীবিকা 
নর্বাহ করে, তার ভাল মন্দর সঙ্গে দুভিক্ষের বিপয'য়কর ফলাফল 
প্রতিরোধ করতে জনসাধারণের যে ক্ষমতা, তার প্রত্যক্ষ আনুপাতিক 
সম্পক রয়েছে ।১ 

১৮৬৫-৬৬ র দ্ঁভিক্ষ উীঁড়ফ্যাকে বিধবস্ত করে 'দিয়োছল এবং বহার, 
বাঙলা ও মাদ্রাজের কয়েকটি জেলাকে ক্ষতিগ্রস্ত করোছিল। খাদ্যশস্যের 
দাম ক্রমাগত বাড়াছিল। কিন্তু কারবারীদের জোটের ফলে “সরবরাহ 
কুক্ষিগত ও মজুদে পরিণত হয়েছিল, অক্টোবর এবং নভেম্বরে কটক ও 
পূরুতে দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । ১৮৬৫ র মে মাসে ছোটনাগপুকে' 
শস্য লুঠের ঘটনা ঘটেছিল । কক:রেল [রিপোর্ট করেন যে 'বহারে যখন 
খাদ্যের দাম আগের গড় দামের তুলনায় তিনগুণ বেড়ে গিয়োছিল, তখনও 
কাঁষশ্রামকদের মজুরীর ক্ষেত্রে নামমাত্র পরিবর্তন ঘটেছিল বা কোন পাঁর- 
বর্তনই ঘটোন।৫« বাঙলাতে খাদ্যশস্যের দাম বেড়ে যাওয়াতে কৃষি 
শ্রীমকরা তাদের “স্থিতিশশল মজুরখ'' নিয়ে খুবই ক্ষাতিগ্রস্ত হয়োছল ; 
গ্রামগ্ীলতে ১৮৬২-৬৩ তে চালের দাম মণ প্রাত ২ টাকা থেকে ১৮৬৫- 
৬৬ তে মণ প্রতি & টাকা হয়োছিল। জাঁমদার ও ভস্বামীরা টাকার 
থঁলবু থেকে সাহায্য দিতে অথবা 'মালিতভাবে ভ্রাণ ব্যবস্থা করতে অস্বীকার 
করেছিল ।৬ বড়ো ভংস্বামীরা মজুদ ও ফাটকাবাজীর কারবারের সঙ্গে 
যুস্ত হয়োছিল কি-না এ বয়ে সরুকারা রিপোর্টে খুব কমই বলা আছে। 
মাদ্রাজ থেকে উল্লেখযোগ্য চাল রপ্তানী হত ; যেখানে চড়া দাম পাওয়া 
যাবে, সেখানে মজুদ বিক্রী করার ঝোঁক ব্যবসায়ীদের মধ্যে ছিল। সরকার, 
প্রাণকাষের ব্যবস্থা করোছিলেন ; এই ব্যবস্হায় ১৮২, ৪২৫ জন ব্যাস্ত কাজ 
পেয়োছিল। আপাত দহঘ্টিতে এই সব ভ্রাণকার্ষে কর্মপ্রাথীদের একাঁট 
বড়ো অংশই 'ছিল কৃষি শ্রামক ও কাঁরগর । মাদ্রাজের দুভক্ষ সচপর্কে 
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রিপোর্টে ডানিয়েল সরকাগী খাতে খাদ্যশস্যের আমদানী এবং ব্যবসাক্রশদের 
আগ্রম দেওয়াকে সমর্থন করেন যা “দ্রগত দেশে খাদ্যশস্যের যোগান 
বাড়িয়ে দিতে পারত ।”৭ সরকার অবশ্য খাদ্যশস্যের কারবারে সামান্যতম 
হস্তক্ষেপের বিরোধগণ ছিল এবং মনে করত যে খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ীরা 
হল “'জনাঁহতকারণ ব্যান্ত' ৃ 

“এটা খুব পাব্রিম্কারভাবে বলা যায় না যে চরম দৃঁভ“ক্ষের সময় 
যখন আমদানখ করে খাদ্যের ঘাটাতি পূরণ করা অসম্ভব তখন লাব্ক 
অনাহারের বিরুদ্ধে প্রধান রক্ষা কবচ হল খাদ্যভোগ হস করা এবং 
একমান দাম বাড়িয়েই এটা কারকরীভাবে করা যেতে পারে । ফসলের 
কারবার যখন দ্রম্প্রাপ্যতার পাঁরন্হিতিতে খাদ্যশস্যের দাম বাড়িয়ে 
নজের ব্যন্তিগত সাবিধা দেখে, তখন প্রকৃতপক্ষে সে দভিক্ষের চরম 
অবস্থা থেকে সমাজকে রক্ষা করে ।*৮ | 

১৮৬৮ তে আরও একট দ্রৃভি“ক্ষ হয়েছিল যা রাজপুতানাকে বিপষন্তু 
করোছিল এবং পাঞ্জাব, উত্তর পাঁশ্চম প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের অংশাঁবশেষকে 
ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল । একাঁট হিসেব অনুসারে বিকানীর ও মালবের 
জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ এবং আজমীরের জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ 
দ্াভ“ক্ষে ধংস হয়ে গিয়েছিল । গবাদ পশুর ক্ষেত্রেও বহু ক্ষতি হয়ে 
[গয়োছিল ।* পশহখাদ্য দ্বলভ হয়ে পড়ে এবং চড়া দামে বিকল হয়।* উত্তর 
পাশ্চম প্রদেশের দুভিক্ষের ওপর রিপোর্টে হেনাভি মূল্যবদ্ধির 
ফলস্বরূপ কষ শ্রমিকদের দূরবস্হার প্রতি দ.ণ্টি আকর্ষণ করেন; এই 
কষ শ্রামকদের কম“সংস্হান ও আয়ের দিক থেকে ক্ষাত স্বীকার করতে 
হয়েছিল । হেনাভি [লিখেছেন £ “এটা সাধারণভাবে বোঝা যাবে যে 
যখন টাকায় ৮ সের করে গম বিকূ হচ্ছে সেখানে যে ব্যন্ত একপক্ষ কালে 
একবার মান্র ১ টাকা উপাজ“ন করে, তাকে ানশ্চয়ই কঠোর জীবন যাপন 
করতে হবে । এটাই সব নয়। যখন দাম শিখরে উঠে তথন শ্রামকদের 
শনয়োগ কতণরা ব্যয় হাস করে এবং যাদের সংস্থান করা কঠিন হয়ে পড়ে 
তাদের ছাঁটাই করে । খাদ্য যে শুধু মহার্ঘ তাই নয়। খাদ্য কেনার 
মতো টাকা পয়সাও ছিল না।৮১০ আপাতদম্টিতে কম সংস্থানের সুযোগ 
কমে গিয়েছিল এবং যে কাঁষ শ্রামকদের চড়া দামে খাদ্য কিনতে হত, তাদের 
মজরখর স্তরে হাস দেখা গিয়েছিল | দুর্গত এলাকাগলিতে কাঁষ শুমিক ও 
কারগরদের কর্ম সংস্থানের জন্য সরকারকে ভ্রাণমূলক বিবিধ" ব্যবস্থা 


গ্রহণ করতে হয়োছিল । 


“দ্রাভিক্ষি ৃ ১৫৭ 


উনিশ শতকের অন্য যে কোন দ্বাভ“ক্ষের তুলনায় ১৮৭৬-৭৭ এর 
দুভিক্ষ ছিল আধকতর ব্যাপক এবং তীব্র । ১৮৭৬ এর খরার ফলে 
দাক্ষণ ভারতে সাংঘাতিক 'বিপযয় দেখা গিয়োছল, ১৮৭৭ এ খরার ফলে 
উত্তর ভারতেক্প কিছ কছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়োছল। ১৮৭৭ এব মধ্যে 
মাদ্রাজ, মহীশর, হায়দ্রাবাদ, বোম্বাই, উত্তর পাঁশ্চম গুদেশ ও পাঞ্জাব চরম 
দ্লাভিক্ষের কবলে পড়েছিল । মাদ্রাজে দাম চড়ে গেল, ব্যবসায়ীরা মনে হল, 
আঁনাচ্ট িিছুকালের জন্য মজুদ ধরে রাখতে স্থির প্রতিজ্ঞ হল। 
রেন ব্যবস্থার মাধ্যমে শস্য হ্থানান্তর করণের সুবিধা “দ্রুত ভাবে প্রত্যেকটি 
জায়গায় দাম বাড়াচ্ছিল।”১১ তথাপি টন যান্ত দেখান যে কোনভাবেই 
সরকারের বেসরকার? বাণজ্ হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় ঃ 

“যখন কোন ভারতনয় প্রদেশে ফসল হা'নি ঘটে, তখন খাদ্যের উল্লেখ 
যোগ্য পুরানো মজুদ ভূস্বামী ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর হাতে থাকে, 'িস্তু এই 
মজদ প্রায়ই বিক্রী না করে ধরে রাখা হয় ॥ সুতরাং দূর থেকে ফসল 
আমদান করে বাজারে সরবরাহ করতে হবে'**চাঁহদা অনুসারে আমদানন 
কৃত ফসলের যোগান দেওয়ার কাজাঁট সবচেয়ে ভালভাবে বেসরকারা 
ব্যবসায়শদের দ্বারা হতে পারে'**আভিজ্ঞতা এটা দেখিয়েছে যে ফসল্রে 
বাজারে সরকারী কারকলাপ বেসরকারী বাঁণিজ্যকে অসংগঠিত ও অচল 
করে দেয়-**কোন পাঁরাস্থাতিতেই সরকারের খাদ্যশস্য আমদানীর ব্যবসায়ে 
নজেকে [ানয়োগ করা উীঁচত নয়**.বাঙলা এবং উত্তর ও মধ্যভারতের 
দ্রাভক্ষ পীড়িত অণুলগ্যাঁলর দিকে বাণিজ্যের প্রবাহ বর্তমানে পারিয় এবং 
এটা মনে করার যথেষ্ট য্যান্ত আছে যে ভারতের মধ্যেই সরবরাহের উৎস 
এখনও উল্লেখযোগ্য ॥ কিন্তু এই চেষ্টা যাঁদ ব্যথও হয় তথাপি সরকারুশ 
হস্তক্ষেপ হবে সবনাশা ভুল ।১২ 

মাদ্রাজের দ্রাতিক্ষে পণ্ঠাশ লক্ষ মানুষ মারা গিয়োছিল। ১৮৭৮ এ 
িচাড* স্ট্রাঁচর নেতৃত্বে একট দ্রাভক্ষ কাঁমশন গাঁঠত হয়েছিল । এই 
'কামশন ১৮৮০ তে গিরিপোর্ট পেশ করে। এই বিখ্যাত দুভিক্ষ 
কামশনের রিপোর্ট (১৮৮০) গুরুত্বপূর্ণ নীতিসংকান্ত পদক্ষেপ 
গ্রহণের সুপারিশ ছাড়াও দহাঁভক্ষকে কৃষি সম্পাকত সম্রস্যার সঙ্গে 
যস্ত করেছিল। এটা নরেশ করা হয়েছিল যে ভারতে ““দুভিক্ষের 
বিপর্যয়কারশ ফলাফলের প্রধান কারণ” এই বাস্তব সত্যে নাহত যে 
এখানকার কাঁষ জনবাহৃল্যের চাপে পীড়ত এবং এর কোনও প্রতনীকার 
নেই যতক্ষণ না “অতিরিন্ত জনসংখ্যাকে কৃষিগত পেশা থেকে সারয়ে না 


১৬০ ভারতে কাঁষি সম্পর্ক 


আনা যায় এবং শিপ বা এ জাতীয় কোন কর্মসংস্থানে জীবন নির্কাহের, 
সন্ধান না পাওয়া যায় ।১৩ বছরের পর বছর ধরে কৃষি মজ্র এবং ধৰংস- 
প্রাপ্ত কারগররা কৃষিতে ভীড় করছিল ; যখন দেশের কোন অংশে দুভিক্ষ 
দেখা দিত তখন এই শ্রেণীর মানুষরা আঁনবার্যধভাবেই ঘা খেত। 

সুতরাং কষ সমস্যা শিলপগুঁলির অবনাতির সঙ্গে এবং বুহদায়তন 
শিজ্পগুলির মন্থর বিকাশের সঙ্গে জাঁড়ত। কৃতষিগত কাঠামোই 
হল খুব গুরুত্বপূর্ণ 'বষয়। উত্তর ভারতের সমস্ত ঠদেশগুলিতে, 
[বিশেষত বাঙ্লায় “কৃষকদের অধিকারকে নিশ্চহ করে দেওয়া হচ্ছিল 1, 
বাস্তুবিকই ক'ষকদের উচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার ব্যাপরটি দ্রুত এাগয়ে যাচ্ছিল । 
দখল স্বত্বের প্রজারা দখলচ্যুত হাঁচ্ছিল এবং স্বত্বহপন প্রজার বাহিনগ 
স্ফীত হচ্ছিল। “কষকদের আধিকার "+ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে এই রিপোর্টে 
বলা হয়েছে £ 

“এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে উত্তর ভারতের সমস্ত € দেশ. 
গুলিতে এবং বিশেষত বাঙলায় কষকদের অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য 
আইনের ব্যবস্থকে আরও কাযণ্করী করা সরকারের কর্তব্য ***একমান্ত এই 
ধরণের ভূমি বন্দোবস্ত, দরকার যা দখলের চরস্থায়ীত্ব ঘোষণা করে, 
ইচ্ছে মতো খাজনা বৃদ্ধি বন্ধ করে এবং উন্নতি সমূহের নিশ্চিত ব্যবস্থা করে, 
সেখানে আমরা দেখি যে সম্পান্ত পুঞ্জীভৃত হচ্ছে, খণ বেড়ে যাচ্ছে, চাষের 
পদ্ধাতর উন্নাত পাঁরলাক্ষত হচ্ছে । দখলগ৭ স্বত্ব বাশল্ট শ্রেণীর হাস পাওয়ার 
চেয়ে বেশী দ্ভণগ্য দেশের পক্ষে হতে পারে না এবং এই ধরণের গুজাদের 
অত্যাধক খাজনার চাপে পণীড়িত স্বত্বহান প্রজাদের সঙ্গে মিশে যেতে হয় 
ষে প্রজাদের জমির সঙ্গে চিরস্থায়ী কোন সম্পর্ক না থাকায় মিতব্যায়তার 
বা উন্নতির কোন আগ্রহ থাকে না." ভোগ দখলের আঁধকারকে সংহত 
করার জন্য বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা উচিত*"'যথাথ আঁধিকার সহ 
স্বত্বহীন প্রজাকে রক্ষা করা এবং তার অবস্থানকে শান্তশালশ বরার জন্য 
বাদ্ধমানের মতো ও নিরপেক্ষ বলে যা মনে হয় এমন যে কোন পদক্ষেপ' 
গ্রহণ করা সঙ্গত ।”১৪ 

১৮৯৬ এ অনাবৃচ্টির দরুণ ১৮৯৭-১৮ এ সাংঘাতিক দ্রীভ“ক্ষ হয় 
যা উত্তর ভারত, বাঙলা, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ এবং বোম্বাইকে জনশ-ন্য 
অণ্চলে পারিণত করে; বোম্বাইয়ের দ্ভদ্ষের সময়ে প্লেগ মহামারী 
আর্ত হয়োছল। হোল্ডারনেম রিপোর্ট করেন যে “চড়া দামের * 
সার্বিক প্রভাব “শহরের ও গ্রামের “গরীব শ্রেণীকে সাংঘাতিকভাবে 


দ্লাভক্ষ ১৬১ 


ক্ষাতিগ্রস্ত করে । এটা লক্ষ্যণণয় যে দ্বভিক্ষেরে সময়ে চড়া দামে খাদ্যশস্য 
সহজেই কেনা যেত । খাদ্যশস্যের বেসরকারী বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ না 
করার সরকারী নীতিতে কোনও পাঁরবর্তন হয়ান ।৯৭ দ্বীভ'ক্ষ প্রধানত 
মধ্য প্রদেশেই মারাত্মকভাবে দেখা গিয়েছিল যার ফলে জনগণের একটা 
[বিরাট অংশ 'নাশ্চহ হয়ে গিয়োছল । দ্রর্গত এলাকায় কৃষিজবণ শ্রামকদের 
কর্মসংস্হানের ব্যবস্হা করার জন্য ত্রাণ ব্যবস্হামলক কাজ শুরু হয়ে- 
ছিল । দহগ্টান্ত স্বরূপ, মাদ্রাজে সাহায্য প্রাপ্ত ব্যান্তর সংখ্যা ১৮৯৭ এর 
মার্চে ৮১,০০০ থেকে বেড়ে জুলাইতে ৮৩০,০৫০ এ দাঁড়িয়েছিল ।১৬ 
প্রকৃতপক্ষে যেকোন দযাভ'ক্ষ পধাঁড়ত অণ্চলে ঘ্রাণ ব্যবস্হার উদ্বোধন 
একাঁট স্বাভাঁবক ব্যাপার হয়ে দঁড়য়েছিল। দ্ীভণক্ষের সময় ক.ষ 
শ্রামক ও কারিগরদের বিপুল জনসমাঁঘ্টর ক্ষেত্রে কম'সংস্হানের সুযোগ 
কমে গিয়েছিল এবং ঘ্রাণ ব্যবস্হা শুরহ করতে হয়োছিল ; বস্তু দখল" 
স্বত্ের রায়তরা ভামরাজস্ব স্গিতকরণ এবং মকুব করার সোচ্চার 
দাবী জানায় । ভীম হস্তান্তব্র ঘটেছিল উল্লেখযোগ্যভাবে ॥ বন্ধকশ 
জাম ৩০০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছিল ।১৭ মধ্যগ্রদেশের দ্বঁভিক্ষ সম্পর্কে 
1লখতে গিয়ে রমেশ দন্ত ভূমি করের ভারী বোঝার দিকে দ.্টি আকষ"ণ 
করতে ভোলেন 'ন £ 

“ভূমি রাজম্বকে প্রকৃত খাজনার অধেক মান্তর করা উচত 1...বাঙলা 
এবং উত্তর ভারতে প্রজাস্বত্ব আইনের কল্যাণে যে অধিকার এবং খাজনা 
বাদ্ধর বিরুদ্ধে বিধান আছে, জমিতে অনুরপ আঁধকার কৃষকদের থাকা 
উচিত 11১৮ 

১৯০০ সালে আর একাঁট দ্যাভ“ক্ষ শুরু হয় যা বোম্বাই, অধ্যপুদেশ, 
বেরার, আজমীড়, হায়দ্রাবাদ ও পাঞ্জাবকে সাংঘাতিকভাবে ক্ষাঁতগ্রস্ত করে। 
প্রচণ্ড খরার জন্য গবাঁদ পশুও অনেক মারা যায় ; পশহ খাদ্য ও জলের 
প্রচণ্ড অভাব ছল । পশহ চব্রানোর জন্য সরকারী বন উন্মত্ত কনা হল 
এবং দৃর্গত এলাকায় পশুখাদ্য আমদানী করা হল । গুজরাটে মালিক 
চাষীদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়োছিল, খণ হিসাবে প্রায় ২ কোটি টাকা 
বোম্বাই প্রেসিডেন্সশতে গবাঁদ পশু ও বীজ কেনার জন্য বণ্টন বরা 
হয়োছিল । জমি বিক্রী ও বন্ধক বেড়ে গিয়োছল যার ফলে জমি 
অকৃষিজীবীদের হাতে চলে ণগয়োছিল।১৯৯ ১৯০১ এর দ্ৃভিক্ষ কাঁমশন 
খণগ্রস্ততার তান্র সমস্যার প্রতি দৃণ্টি লাকষণ করোছআ-৫ ''খগগ্রন্ততার এই 


৯৯ 


১৬২ ভারতে কাঁষ সম্পক্ 


ণ 
বোঝা বংশানূক্রমিক হয়ে দাঁড়য়েছে এবং কৃষক সামাজিক দারিদ্র্যের মধ্যে 
রেখে দিয়েছে যা আমরা দেখাছি তা হল সরকারা সাহাষ্য ছাড়া এর থেকে 
কোন পাঁরন্রাণ নেই ।২০ প্রকৃতপক্ষে কষ সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য 
সরকারী কার্ধকলাপকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । সমবায় খণদান 
আন্দোলন গড়ে তুলতে সরকারকে আহ্বান জানানো হয়। কৃষির বিকাশের 
জন্য এবং সমস্ত রকম কৃঁষ বিষয়ের ক্ষেত্রে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সহযোগিতার জন্য সভ্যরা যাতে ধণ পেতে পারে, সেজন্য কৃষি ব্যাথ্ক- 
গু স্থাপন করা উঁচত। অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন শ্রেণীর কৃষকদের কৃষি- 
বিষয়ক শিক্ষাকে উন্নত করা এবং কৃষিগত গবেষণা ও পরাক্ষা নিরীক্ষার 
জন্য উন্নত বীজের ব্যবস্থার জন্য, গবাদ পশহ প্রজননের উন্নতির জন্য 
ক.যাঁবভাথকে আহ্হান জানানো হয়েছিল। - কাঁমশন .লিখোঁছলেন 
“কীষগত সমস্যার ক্ষেত্রে দক্ষ গবেষণার 'নাশ্চত ব্যবস্থা গ্রহণ হল এই 
সময়ের জরুরী প্রয়োজন ।”২৯ অবশেষে কৃষি সম্পদের উন্নতির ক্ষেব্রে 
ব্রষ্ট্রের ভামিকা স্বীকৃতি পেয়োছিল বলে মনে হয় । 

এবার ১৯৪৩ এর বাঙলার দীভিক্ষ, যে দুভিক্ষ মানুষের তৈরী তাৰ 
প্রসঙ্গে আসা যাক । ' কিভাবে আধুঁনক দাভঁক্ষ কীষর কাঠামো ও 
বাবসায়দের আচরণের সঙ্গে যুস্ত তা এই দৃঁভক্ষের মধ্য 'দিয়ে সুস্পষ্ট 
ভাবে প্রাতিফালত । দহাভ“ক্ষের প্রথম চেহারা দেখা গেল রঙ্গপুর, মৈয়মন- 
[সংহ, বারিশাল, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা জেলায়__এই সমস্ত চাল 
উৎপাদনকারশ জেলা । ১৯৪৩ এর জুলাইয়ের মধ্যে প্রায় সমগ্র বাঙলাতেই 
দু1ভক্ষজনিত মৃত্যু শুরহ হল। উদ্বৃত্ত জেলা মোঁদনীপুর ১৯৪২ এব 
সাইক্লোনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল । সাইক্লোনের ফলে চব্বিশ পরগণা জেলায় 
কয়েকাট থানায় আমন ফসলের খুবই ক্ষাতি হয়েছিল । মুর্শিদাবাদে 
১৯৪৩ এ আমন ফসল সম্পূর্ণ নম্ট হয়ে গিয়োছল । নদীয়া এবং 
হাওড়া"দ্বাভক্ষে বিপর্যস্ত হয়ে পড়োছল । আগম্ট ও ভিসেম্বরের মধ্যে 
দৃভরক্ষজানত মততুযু দ্রুত বদ্ধ পেয়োছিল। হাজার হাজার লোক জেলা- 
গুলি থেকে, বিশেষত মেদিনীপুর থেকে কলকাতা আভম:খাঁ রওনা 
হয়োছল । অক্টোবরের দুগণত বা দুঃস্থদের সংখ্যা ১০০,০০০ এ দাঁড়িয়ে- 
ছিল । কলকাতায় মৃত্যুর সংখ্যা অক্টোবরে চরমে পেশীছেছিল। দক্ষ 
কাঁমশনের হিসাব অনুসারে দুভিক্ষ ও মহামারীর ফলে ১৫ লক্ষণ মানুষের 
মৃত্যু হয়োছল।২২ আমন ফসলের ভাল উৎপাদন হওয়া সত্তেও চালের 
দাম ছল চড়া এবং ১৯৪৪ এ বাঙলায় ম:ত্যর হার উচ্চু স্তরে রইল ।২৩ 


দ্লাভক্ষি ১৬৩ 


দ্রভিক্ষ কামশন বাঙলার দুভিক্ষের প্রধান কারৎগীলর প্রতি দৃষ্টি 
আকষণণ করেছিল । ১৯৪২ এ খরা ও শস্যে পোকা হওয়ার ফলে আমন 
ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং ১১৪৩ এ সাংঘাতিক রকমের খাদ্যের ঘাটাত 
দেখা গিয়োছিল । ১৯৪২ এ বার্মার পতনের পর বাঁষক প্রায় ২ লক্ষ টন 
বার্মার চালের আমদানী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । “অস্বকীতর নীতির” 
(02101 ০11০৮ ) ফলে মোদনীপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলার 
তশরবতাঁ অণ্লসম্‌হে নৌকা ও চালের মজুদকে ধ্বংস করা হয়েছিল । 
যে সমস্ত জেলেরা নৌকা হারিয়েছিল তারা দ্রঁভি“ক্ষের ফলে সাংঘাতিকভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল । সামরিক কর্তৃপক্ষ বড়ো বড়ো ধানচাল কুক্ষিগত ও 
কয় করে ফেলেছিল । মজ্র্দ করা এমন একাট ঘটনা হয়ে দাঁড়াল যেখানে 
চালের ব্যবসায়ীরা ছল নাটকের প্রধান চরিত্র; ব্যবসায়ী ও মজুদদাররা 
দ্রীভক্ষের সময়ে ১৫০ কোটি টাকার মুনাফা করোছিল ২৪ বাঙলা 
সরকারের খাদ্য ক্রয়ের জন্য এজেণ্ট এম এম ইম্পাহানীর ব্যবসা প্রাতিষ্ঠানের 
মুনাফার বিরুদ্ধে আভিযোগ আনা হয়োছল ; হনুমান বক্সের প্রতিষ্ঞানকে 
বা ব্যবসায়ণ প্রতিষ্ঠানকে যে দাম দিতে হয়োছল, সে তার থেকে উচু স্তরে 
দাম 'নাঁদিষ্ট করে ইস্পাহানীদের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবেই বাঙলা সরকারকে 
প্রতারিত করেছিল ।২৫ ১৯৪৩ এর ২৩ শে সেপ্টেম্বর স্টেট্সম্যান 
পাত্রকা লিখেছিল £ “কয়েক সপ্তাহ হল বাঙলা দ্বাভক্ষের কবলে পড়েছে । 
এশীয় ভূমিখণ্ডের এই ভয়াবহ সামাঁজক ব্যাধির সব িহ্গ্াীল প্রাতিভাত 
হয়েছে । খাদ্যের সন্ধানে শীর্ণ গরীবদের করুণ বিচরণ; পারিবারিক 
জীবনের ভাঙ্গন ; এবং তার সঙ্গে যুক্ত আঁবিষ্টগীল দ্রুত বদ্ধমান মৃতের 
তালকা"-*.**এই পাঁড়াদায়ক বিপর্যয় মানুষের সুচ্টি। আমরা যতটা 
জানি, ভারতে ইতিপ্‌বে" সব দাভকক্ষই মৃখ্যত প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে 
ঘটেছিল। কিন্তু কোনও খারাপ আবহাওয়া দিয়ে এই দ্যাভণক্ষের ব্যাখ্যা 
হয় না; বম্টপাত সাধারণভাবে যথেষ্ট হয়েছে 1২৬ 

বাঁদও “বৃ্টিপাত যথেষ্ট হয়েছে”, তবু ১৯৪৩ এর আমন ফসল 
খরা এবং ফসলের রোগের জন্য ক্ষাতগ্রস্ত হয়েছিল । আমন ফসলের 
উৎপাদন ১৯৪২ এর ৮"৯ মিলিয়ন টনের তুলনায় ১৯৪৩ এ ৬ মিলিয়ন 
টনে দাঁড়িয়োছল ।২৭ দরীভক্ষ কাঁমশনের হিসাব অনুসারে “প্রায় ৩ 
সপ্তাহের প্রয়োজনের” ক্ষেতে সরবরাহের চূড়ান্ত ঘাটাত হয়োছিল ; ৯৯২৮, 
১৯৩৬ এবং ১৯৪১ এর তুলনায় ১৯৪৩ এ সরবরাহের অবস্থা আরও খারাপ 
হয়োছল ।২৮ তথাপি এটা এমন কিছু গুরুতর ছিল না যাতে ব্যাপক- 


১৪ ভারতে কৃষি সম্পর্ক 


ভাবে অনাহার অনিবাধ" হয়ে ওঠে ।২৯ বেসরকারণ ব্যবসায়ী 'ও ধনী 
কৃষকদের আচরণ ছিল চূড়ান্ত গরুত্বপুণ'। এই গোম্ঠীগুলি বাজার' 
থেকে ফসলের মজুদকে তুলে 'নাচ্ছল এবং ফসলের ব্যবসার মাধ্যমে 
1নজেদের সৌভাগ্য গড়ে তুলাছিল.। যাঁদও ১৯৪২ এর অক্টোবরের ভয়ঙ্কর 
ঘণঝড়ের পর চালের দামে উধ্বগাত দেখা গিয়োছিল, তবুও সরকার 
বেসরকারখ ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রায় কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি ।' 
দামের উত্বগাঁতির সম্মৃখশীন হয়ে সরকার ১৯১৪২ এর ডিসেম্বরে খাদ্য সংগ্রহ 
পরিকল্পনার কাজ শুরু করেন, সংগুহের লক্ষ্য মান্রা ছিল ৭,৪০০ টন, 
কিন্তু মাত্র ২,৮০০ টন সংগ,হণত হয়োছল। সংগুহের দ্বিতীয় পাঁরকম্পনাও, 
ব্যথ হল । ১৯৪৩ এর ১১ই মাচ সরকার প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করল 2 
“পাইকারখ চাল ও ধানের বাজারে কোন মূল্য নিয়ন্তণ থাকবে না।” 
1নয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ার আস ফল হল সরকারের কেনা ফসলের সরবরাহের 
পারমাণ বংদ্ধি। কিত্তু এটা ছিল সামায়ক ব্যাপার, মা থেকে মে মাসের 
নধ্যেই দাম হু হ করে বেড়ে গেল । কলকাতায় মা মাসে চালের দাম 
মণ প্রতি ১৫- টাকা থেকে মে মাসে মণ প্রাতি ৩০ টাকা হয়েছিল। এই 
দাম খুলনায় ছিল ৩০ টাকা, বদ্ধমানে ২৯ টাকা, ফরিদপুরে ৩১ টাকা, 
নোয়াখালতে ৪৩ টাকা ।৩০ প্রদেশের বাইবের অণ্চল থেকে আমদানীকে 
নিশ্চিত ফরার প্রচেষ্টাও ব্যথ হয়োছল । শুধমান্তর ভীড়ষ্যা তার কোটার 
২৫,০০০ টন সরবরাহ করেছিল ! মে মাসে সরকার প্‌বাঞ্চলে অবাধ 
বাণিজ্য চাল করোছিল। যাঁদও ৯১,০০০ টন খাদ্যশস্য আমদানী করা 
হয়েছিল, কিন্তু তার প্রভাব দামেরু ওপর সামান্যই পড়েছিল। কলকাতায় 
যে খাদ্যশস্য এসে পেশছাচ্ছিল তা সরকারী নিয়ন্্ণে ছিল না।৩১ আগণ্ট 
মাসে বহ্‌ জেলায় বাজার থেকে চাল উধাও হয়ে গিয়েছিল, তবে অস্বাভা- 
বক দাম দলে লোকে চাল কিনতে পারত । ১৯৪৩ এর ১৩ই আগষ্ট 
স্টেটসম্যান পান্রকা লেখে £ কলকাতা যেন একাঁট এলডোরাডো-_-এই 
বিশ্বাসের থেকে অনশনারুম্ট গ2ামবাসশ নগরটিতে ভাঁড় করে আসছে" 
সুতরাং কলকাতা ও অন্যান্য শহরগলিতে দেখা যায়, প্রত্যেক ২৪ ঘণ্টাতেই 
নরনারী ও শিশুরা ফুটপাতে, রাস্তায়, গাছের তলায় শুয়ে আছে ক্ষুধার্ত, 
সন্ত, দুবল অসুস্থ এবং প্রায় আশাহত হয়েও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুমোতে 
পারা তাদের সৌভাগ্য ৩২ 

কৃষকরা বাজার থেকে মজুদ সাঁরুয়ে নিয়েছিল, যার ফলে (ধার 
উদ্বৃত্ত ফসল কমে গিয়োছল 'কনা--এই প্রশ্নটি ভোলা যেতে পাবে । 


দ্রাভিক্ষ ৯৬৫ 


লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল, একমাত্র ধন কৃষকদেরই বিক্লয়যোগ্য উদ্বৃত্ত ছিল । 
এটা খুবই সগ্তভব যে এই শ্রেণশ চড়া দামের ফলে লাভবান হয়োছিল এবং 
মজুদ করার দিকে ঝ£কাঁছল। তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী মিঃ হোসেন সাঁঠক 
ভাবেই মধ্য কৃষক ও নামমাত্র জামর মালিক ক্ষুদ্র কষকের আচরণকে লক্ষ্য 
করোছিলেন । মধ্য কৃষকরা 'বাঁষক খাদ্যের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদন 
করে” এবং ফসলের একাঁট মাত্র অংশ খাজনা ও অন্যান্য জরুরী খরচ 
মেটাবার জন্য” বক্ষ করে, আবশ্যকীয় পণ্য কেনার জন্য তাদের চড়া 
দাম দতে হত, খারাপ ফসলের বছরে তাদের খাদ্য কিনতে হত। খাদ্যের 
প্রশ্নে ছোট কৃষকদের সবর্দাই ঘাটতির মধ্যে থাকতে হত । খারুপ ফসলের 
বছরগুলিতে তারা উপবাসের মুখোম্যাথ হত । সমস্ত শ্রেণীর কৃষকরাই 
“প্রচুর উৎপাদনের বছরগহীলতে বেশ খায়, মধ্য কষক ও প্রান্তক চাষী 
কদাচং বেশ দামের বছরগহীলতে বেশী খায় 1৮৩৩ 

প্রশ্ন হল বাঙলার মন্বস্তরকে খাদ্য সরবরাহের দ্রুত ও সাংঘাতিক 
অবনাঁতির সঙ্গে যুত্ত করা যায় কিনা । এ [বিষয়ে দুভিক্ষ কমিশন উচ্লেখ- 
যোগ্য গুরুত্ব দিয়েছে । অধ্যাপক অমতণ্য সেন্‌ ষ্যান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন যে 
এই দ্টিভঙ্গী বাঙলার মন্বন্তরের েত্রে অচল । ১৯৪৩ এ মাথাপিছু খাদ্য 
শস্যের যোগান আগের বছরগ্লির তুলনায় খুব ভিল্ন ছিল না। মার্চ 
থেকে মে তে চালের দাম বাঁদ্ধর কারণ ছিল “প্রধানত মধদ্রাস্ফীতির 
পাঁরাস্থিততে বাজার থেকে ফসল তুলে নেওয়া |” ১৯৪২-৪৩ এ অভূতপূর্ব 
মুদ্রাস্ফীতি হয়েছিল যার সঙ্গে যুদ্ধকালীন ব্যয়কে দায়ী করা চলে। 
ম.ল্যস্তর ক্রমশ উপরের 1দকে উঠছিল । কয়েক শ্রেণীর মানুষ অপেক্ষাকৃত 
বেশ+ খাদ্য গ্রহণ করছিল এবং তাদের চাহদার ব্যাপকতা খাদ্যের দামের 
ওপর চাপ স.ছ্টি করছিল । কাব মজুরদের অবস্থার অবনাতি হয়েছিল এবং 
তাদের মজুর দাম স্তরের অনেক পেছনে পড়ে ছিল । ঘূর্ণিঝড় এবং 
ফাংগাস সংক্রমণের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগহীলতে কাঁবগত কাজকমের 
শ্রথ গাঁতর জন্য কম“সংস্থানের অবনাতি ঘটেছিল । অধ্যাপক সেনের মতে, 
কিছু গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে তাদের যা সাঁত্যকারের পাওনা তা হাস পেয়েছিল । 
গ্রামাণুলে দুদর্শার ধরণ ছিল জাঁটল। সেটা প্রতিফলিত হয়েছিল 
1বাঁভল্ন গোচ্ঠীর দুঃস্থৃতার তারতম্যের মধ্যে ।৩৫ 

দৃভিক্ষ কাঁমশন কৃষিগত কাঠামোর ওপর আলোকপাত করেছিল। 
৭৫ লক্ষ পাঁরবার জ+াবকার জন্য কৃষির ওপর 'নিভ“র করুত, ৪২৭ শতাংশ 
পাঁরবারের ২ একরেরুও কম জাম ছিল। প্রায় ২০ লক্ষ পাঁরবার--১ 


১৬৬ ভারতে কৃষি সম্পর্ক 


কোটি মানুষ কৃষি মজুরীর ওপর নিভরশীল ছিল, দশ লক্ষ পারবার ছিল 
বগণদার । যে ছোট ক.ষকদের ৫ বিঘারও কম জাম ছিল, তাদের উদ্ব-স্ত 
ছল সামান্যই । অস্বাভাবক দামে তাদের কাপড়, নূন, কেরোসিন, 
ওষুধ কিনতে হত। কুড়ি লক্ষ পাঁরবারের ২ থেকে ৫ একর জাঁম ছিল, 
এদের আর্থিক অবস্থাও ভঙ্গুর ছল। বঙ্গীয় ভূমি রাজস্ব কাঁমিশন 
লক্ষ্য করেছিলেন, সাধারণ পারবারগূলিকে স্বাচ্ছন্দ্যের মধো থাকতে 
হলে & একর জমির প্রয়োজন হত, শুধ:মান্র আমন ফসল উৎপাদন করার' 
ক্ষেত্রে ৮ একরের প্রয়োজন হত ।৩৬ মনে হয় ক্ষুদ্র কৃষক, গ্রামীণ কৃষি 
মজর এবং বগণদারদের দুবল হয়ে গড়ার অবস্থার দ্বারাই ১৯৪৩ এর, 
দুদশার ধক্সণাঁটি বোঝা যেতে পারে 


দ]ভরক্ষ নশীত 


আমরা সংক্ষেপে সরকারের দভিক্ষ নীতির পর্যালোচনা করব । দেশে 
দক্ষ হলে কৃষিগত সমস্যা এবং ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপের বিষয় 
সামনে এসে পড়ে । দৃভিক্ষ নীতি পরিস্থিতির বাস্তবতার মুখোমুখি 
হওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্কট বা দম্ৰকে প্রকাশ করোছিল। এটা খুব 
জানা বিষয় যে শাসক শ্রেণী সব্রকারণ 'নিয়ন্্রণাবহশীন প্রাতিযোগিতামলক. 
অর্থনীতিতে বিশ্বাসী ছিল । দুভক্ষের সময়ে মৃল্যবধীদ্ধর মুখে সরকার 
খাদ্যশসোর্‌ বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে বরাবর বিরোধিতা করেছিল । 
ব্যবসায়ী ও ফাটকাবাজদের সহায়ক শান্ত মনে করা হয়েছিল, যারা অবাধ, 
বাণজ্যের নীতিসমূহকে রূপ দান করেছিল, ব্যবসায়ী ও ফাটকাবাজদের' 
বাজারের কারচুপির সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি আদৌ যুক্ত করা হয় 'ন। 
[লিটন সাবধান করে বলেছিলেন যে ফসলের বাজারে সরকারের হস্তক্ষেপ বা 
কার্যকলাপ বেসরকার? বাঁণজ্যকে অসংগঠিত ও অচল করে দেবে । ১৯৯৪৩ 
এর বাঙলার দুভিক্ষের সময়েই বেসরকার+ বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষীণ 
প্রচেহ্টা করা হয়েছিল । ব্যবসায়ীদের তোষণ করার একটা ঝোঁক সরকারের 
মধ্যে দেখা গিয়োছিল । শেষ পযন্ত খাদ্যশস্য সংগ্রহের ব্যাপারাঁট সম্পূণণ 
ভাবেই বাথ" হয়োছল ॥ মাচে" সরকার বিনিয়ন্ত্রণ ঘোষণা করল এবং 
এরপরই দেখা গেল দামের তীব্র উধবণগাতি, পূর্ধাগল থেকে আমদানী- 
ক.ত খাদ্যশস্যের জন্য দামস্তর বিশেষ কিছুই প্রভাবিত হয়ান এবং মাচ 
থেকে মে মাসের মধ্যে দাম কমশঃ বদ্ধ পেল । চালের ব্যবসায়, বড়ো 
ভস্বামী ও ধনী কৃষকরা খ্যবই "লাভবান হল। রি 


দ্রঁভি“ক্ষ নীতি ১৬৭ 


দ্রভিক্ষের সময়ে গ্রামীণ মজুর ও কারিগরদের 'কম“সংস্হানের প্রশ্নটি 
সামনে এল । ১৮৬০ এ বৈয়াড 1স্মথ লিখেছিলেন £ যেখানে কাজের 
ব্যবস্থা করা গিয়েছে এবং কাজের জন্য মজুরী দেওয়া হয়েছে, সেখানে 
খাদোর সরবরাহও অব্যাহত থেকেছে ।৮৩৭ ১৮৬০ এ সক্ষম বাতিদের 
রাস্তা 'নিম্ণাণ বা খাল কাটার কাজে '[নযুন্ত করা হয়েছিল ; ন্লাণ শাবির 
খোলা হয়েছিল, এবং এখানে “হাল্কা ধরণের কাজ দেওয়া হয়েছিল ।*৩৮ 
১৮৬৮-৬৯ এ সক্ষম ব্যান্তদের বড়ো এবং ছোট কাজে নিষুত্ত করা 
হয়েছিল ।৩৯ ১৮৮০ তে আ্ট্র্যাচি কামিশন 'গ্ছায়শী উপযোগিতার কাজে 
উল্লেখযোগ্য গুরদত্ব আরোপ করোছিল ঘা একট দীঘ" সময়ের জন্য বিরাট 
সংখ্যক ব্যান্তকে কাজে 'নযুস্ত রাখতে পারে । পুকুর কাটা বা জলাধারের 
জন্য বাঁধ তৈরী করা ইত্যাঁদ গ্রামীণ, কাজের সুপারিশ বরা হয়েছিল । 
যে সব শ্রামিকরা প্রকৃতপক্ষে অভাবগ্রন্ত নয়, তারা যাতে ভ্রাণমলক কাজে 
ঢুকে পড়তে না পারে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্হা রাখা দরকার ॥ কাঁমশন 
ভযামরাজস্ব আদায় স্থগিত ও তা মকুব করা, গবাদি পশু ও বীজ ধান 
কেনার জন্য জামর মালিক শ্রেণীদের খণ বণ্টনের সুপারিশ করেছিলেন, 
এবং দ্রঁভিক্ষের ঘ্রাণ সাহায্যের বন্দোবস্তের জন্য কিছু বিধিব্যবস্হা 
সম্বালত একাঁট “ফোমন কোড' বা দুভক্ষ ভ্রাণের নিয়মাবলী রচনা 
করার সুপারিশ করোছিলেন । দক্ষ নীতির একাঁট গুরত্বপূর্ণ অংশ 
হিসাবে সরকারী কার্যকলাপকে দেখা হল ॥। দুভি“ক্ষ নীতি সংক্রান্ত 
একটি অনচ্ছেদে বলা হয়েছে যে 

“দভক্ষি এমন একটি িপয় যা প্রকৃতিগত বিচারে একাঁট ব্যতিক্রম 
এবং মানুষের নিয়ন্ত্রণ বাঁহভূত কারণে উভদ্ভূত হয়, যা এ দেশের জন- 
সমাজকে তার চিরাচারত খাদ্য সরবরাহ থেকে বণচিত করে এবং মজুরণ- 
ভোগী শ্রেণীগযীলর স্বাভাবিক কর্মসংস্হান সঙ্কুচিত করে । এ বিষয়ে 
কোনই সন্দেহে থাকতে পারেনা যে এটি এমন একটি বিপযণয় থা 
ভারতের মতো একটি দেশে ব্যান্তগত প্রচেন্টার সম্প্‌ণ“ বাইরে । এই 
কারণে সরকারের সর্বোচ্চ কর্তব্য হল জনগণকে সমস্ত রকম বাস্তব 
সাহায্য দেওয়া**এবং এই কতব্য আরও গুরুত্পূণ এই কারণে যে, 
কাষজীবী জনগণের একটি বিরাট অংশ্রে কাছে সরকার ভস্বামণর 
ভূমিকায় অবতণর্ণ ।+৪০ 

সরকারী রিপোর্টে রেলপথ নির্মাণ ও সেচ গুরুত্বপূর্ণ স্হান আঁধকার 
করোছল । বেয়ার্ভ ধস্মথ সেচ ব্যবহ্থার প্রসারের সুপাঁরশ করে বলেন 


১৬৮ ভারতে কৃষি সম্পক* 


যে এই প্রসার “প্ভিক্ষের তীরুতা হাস” করতে পারত । ১৯০১ এর 
দুভিকক্ষ কমিশন রেলপথের সাহায্যে দ:রবতর্ট স্হানগহাীলতে খাদ্য নিয়ে 
যাওয়া এবং যেখানে প্রয়োজন সেই অণ্চলগুলিতে খাদ্য সরবরাহ করতে 
বেসরকারা ব্যবসায়ীদের সাহায্য করার মতো ইতিবাচক 'দকগহাীলর প্রাত 
দৃছ্টি আকর্ষণ করোছিল।৪২ "'দুভিক্ষ' প্রশামত করতে” রেলপথের 
নিমণাণ তার 'নার্দষ্ট ভমিকা পালন করোছিল। যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
বলে বিবেচিত হয়োছিল তা হল কৃষির বিকশ- আর এই ব্যাপারে 
সরকারের প্রসারমান কার্যকলাপ একটা বড়ো ভামকা গ্রহণ বরোছল। 
“দাঁভণক্ষের এলাকা সধমাবদ্ধ ব্রাখা এবং তার উপশমের ক্ষেত্রে”? সেচ ছিল 
গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু একটি দেশকে শুুধুমান্র সেচের সাহায্যে দাভ“ক্ষের 
হাত থেকে রক্ষা করা যায় না। সেচ ব্যবস্হা নির্মাণ রাহ্ট্রের পক্ষে বিপুল 
ব্যয় সাপেক্ষ এবং এর কোনও সরাসরি আর্থিক প্রাতদান নেই। তথাপি 
সেচ কাঁষজীবী শ্রেণীগুলিকে আঁতিরিন্ত নিরাপত্তা দিতে পারে এবং 
তাদের মধ্যে সেই বিজ্ঞতা ও 'মিতব্যয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহাব্য 
করে। যেগুলি ছাড়া শুধু সেচ স্হায়শ বা দীঘ* মেয়াদী সুফল আনতে 
পারে না ।”৪৪ 

গবাদি পশহব সমস্যার ওপর খুব কম লেখকই গুরুত্ব আরোপ করেছেন 
বলে মনে হয়। কোন রাজ্যে দ্াঁভক্ষ হলে গবাদি পশহ ব্যাপকভাবে 
মারা গিয়োছ্ল ; দহৃভর্ষ কাঁমশন গবাদি পশুর প্রজনন, গবাদ পশু 
রোগসমৃহের ব্যাপারে অনুসন্ধান এবং পশুখাদ্যের সরবরাহের উন্নতির 
গুরুত্বের প্রতি দ:্টি আকষণ করেছিল ।৪৫ এটা সাধারণ কথা ষে 
গবাদি পশু শন্তি, সার, জদালাঁন এবং খাদ্যবন্থুর উৎসম্বর-প। রয়াল 
কাঁমশন অন এগ্রকালচার €১৯২৮) বলে যে ভারতে গবাদি পশুর সংখ্যা 
হাস পাচ্ছে; কণষর বিস্তারের জন্য ষাঁড়ের বা বলদের চাহিদা সর্তেও 
ভাল বলদ পাওয়ার সমস্যা বেড়ে গিয়োছল ; বাওলা ও মধ্য প্রদেশের 
বাভল্ন অণ্ুলে গবাদি পশুর অবনতি ছিল সাধারণ ব্যাপার । কাঁমশন 
চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বলদের সংখ্যা হাস করার সুপারিশ করেহিল 1৪৬. 

বছরের পর বছর ধরে গবাদ পশুর সংখ্যা বদ্ধ পেল এবং পশু- 
খাদ্য যোগানের সমস্যা তীব্র হয়ে উঠল। কৃষি 'বশেষজ্ঞরা নিদেশি 
করেছেন, ঘনবসাতপূণ* দেশগুলিতে সাধারণ জাঁমতে গবাদি পশু 
বিচরণের চিরাচারত ব্যবস্হা সম্পূর্ণভাবেই অনুপযোগী । পশুখাদ্য 
উৎপাদনের জন্য বিচরণভৃীমর মাত্র এক টুকরো জাঁম প্রয়োজন 1৪৭ 


স্ভক্ষে নীতি ৯১৯ 


প্রকৃতপক্ষে বৃহৎ সংখ্যার গবাঁদ পশু কষ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিরাট 
সমস্যা সাঁম্ট করেছিল । তথাঁপ অনুৎপাদক গবাদি পশদর সংখ্যা 
বৃদ্ধি পেয়েছিল যেহেতু সাধারণভাবে মাংসের জন্য গবাদি পশহ হত্যা 
করা হত না। 'মিরডাল বলেছেন ঃ 

“শোচনীয় অবস্থায় উপনীত পশহরা কাষর বহু প্রয়োজনগয় কাজ 
করতে অক্ষম ; এই ধরুণের পশহকে বাঁচিয়ে রাখা সামাজিক ও অর্থ- 
নৈতিক '্িতাবস্থা বজায় রাখা এবং এই সঙ্গে সুপারচিত পশ্চাৎপদ 
কৃীযগত কৃংকৌশলের পক্ষে ঝোঁক সা্ট করে"*'প্রাতিষ্ঞঠানগত এবং 
মনোভঙ্গীগত ছকে পারিবত'ন ব্যতীত চাষবাসের পদ্ধতির উন্নাতি সাধন 
সম্ভব নয়; যে ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত জোত, নিয় আয় এবং প্রজা বন্দোবস্ত হয় 
যন্রপাতি সংগ্রহ করে অথবা তাদের অথ'নোতক ব্যবহার বাতিল করে 
দেয়, সেক্ষেত্রে এটা বেশী দুর অগ্রসর হতে পারেনা ।?৪৮ 

পূর্বতাঁ অংশে আমরা দেখোঁছ কাঁষগত কাঠামোর সঙ্গে দ্ভি্ষের 
যোগ আছে । প্রকৃতপক্ষে সরকারী রিপোর্ট কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্য 
ভাঙ্গনের বিষয়টি বার বার উল্লেখ করেছে । বেয়ার্ড মিথ ভ:মিকর এবং 
দ্রাভক্ষের মধ্যেকার সম্পকেরি বিষয়ে দণ্ট আকষ্ণ করেছেন । স্ট্র্যাচি 
কাঁমশন “কৃষকদের আঁধকার” নষ্ট বা ক্ষয় হয়ে যাওয়ার বিষয় উল্লেখ 
করেছেন এবং যাদের কোন দখলণী স্বত্বের আঁধকার 'ছিল না সেই দুবল 
খাজনার ভাবে পণীড়ত স্বত্বহণন প্রজাদের কথা বলেছেন । 

রমেশ দত্ত সারা ভারতে চি্রদ্থায়শ বদ্দোবস্তের প্রসারের কথা বলেছেন 
এবং জোরের সঙ্গে এই মত প্রকাশ করেছেন যে “ভারত সেই সব ভয়াবহ ও 
নরানন্দময় দ2ভ“ক্ষগলির হ।ত থেকে রক্ষা পেতে পারত” যাঁদ রাজস্বকে 
শচবস্থায়ীভাবে 'নাঁদন্ট করা হত।৪৯ এটা সম্পৃণণ সত্য যে উানশ 
শতকের "দ্বতীয়াধে ভুমিরাজস্বের ভার খুবই বেশী হয়োছিল ; কিন্তু 
মনে হয়, 'চিরস্থায়। বন্দোবন্তের সংবিধাগ্ালকে আতরজিত করে 
দেখাবার ঝোঁক দত্ত দোখয়েছিলেন। এই সত্য অস্বীকার করা যায় না 
যে সরকারের অংশ চিন্ন্থায়শভাবে 'নার্দঘ্ট ছিল যাঁদও খাজনা অঙ্বাভাবিক 
বেড়ে গিয়েছিল । যে 'বিষয়াটতে গুরুত্ব আরোপ করা দরকার তা হল, 
দুভক্ষের ফলেযে দুদ্শা হয়োছিল তার ধ্রণট ছিল অত্যন্ত জটিল । 
রায়তরা দঃীভ“ক্ষের দ্বারা ক্ষাতিগ্রস্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু দঃদর্শাগ্রস্ত 
শবরাট অংশ ছিল গ্রামীণ মজবর যাদের ভূমিরাজন্ব হার একেবারেই স্পর্শ 
করতে পারেনি । ১৯০০ এর ভয়ঙ্কর দুভিক্ষের পর, দত্ত ভমির 


১৭০ ভারতে কাঁষি সম্পর্ক 


করের প্রশ্নাট তোলেন এবং প্রস্তাবের একটি তালিকা তৈরী করেন ।৫০ 
১৯০২ এর শুরুতে সরকার কর্তৃক গ.হীত প্রস্তাবে চিরচ্ছায়ী বন্দোশ 
বস্তের খোলাখ্াল নিন্দা করা হয়। এ প্রস্তাবের কয়েকটি অনুচ্ছেদে 
বলা হয়েছে ঃ 

'“**শাঁচিরস্হায়ীী বন্দোবস্তের কল্যাণে বাঙলা দ্াীভক্ষের হাত থেকে 
রেহাই পেয়েছে, এই মর্মে যাঁন্তর--যে যাান্ত ইতিহাসের দ্বারা অপ্রমাণিত 
হয়েছে- কোনই ভাত্ত ভারত সরকারের জানা নেই £ সংতরাং অনুর:প- 
বন্দোবস্ত অন্যত্র প্রসারিত করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে-_এই মর্মে 
ভাঁবষ্যৎ বাণীকে বিশেষ মল্য দিতে সরকার রাজী নয়। গত শতাব্দীতে 
ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা সৃষ্ট জমিদারগণ প্রজাদের অবস্হা চিরস্হায়শ 
বন্দোবস্তের কল্যাণে অত্যন্ত আরাম ও সমহদ্ধিতে রূপান্তারত করেছে-_ 
এ রকম য্যান্ত দেওয়ার পক্ষে ভাত্ত আরও দুবল |. 

“***যে তত্তৃটি প্রচারিত হয়েছে তা হল, ভারত সরকার কতৃক কোন না 
কোন রূপে জনসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত ভমিরাজস্বর পাঁরমাণ 
দুভক্ষের জন্য মৃখ্যত দায়ী । এরই অনহাসদ্ধান্ত হল ভামরাজন্বর' 
পারমাণ হাস পেলে দুভিক্ষ কম হবে অথবা অন্তত পক্ষে দুভক্ষ হলেও 
তা অনেক কম দুগ্ীতর কারণ হবে। সপারিষদ গভর্নর জেনারেল 
বিশ্বাস করেন নাষে ইতিহাসে গলাীখত তথ্য অথবা বর্তমান কালের, 
পাঁরস্হিতি থেকে এই তত্তের কোন সমন পাওয়া যেতে পারে ***১৬৯৬- 
৯৭ এর দুভি“ক্ষে যে সব জেলা সবচেয়ে বেশব ক্ষতিগ্রস্ত হয়োছিল সেই 
সব জেলায় চল্লিশ বছরের মধ্যে রাজস্বের কোন বাঁদ্ধি ঘটেনি '""ভ্রান্তরু' 
আতরিন্ত উৎস হল এই ভ্রান্ত ধারণা যে দাঁভণক্ষের ফলে দুগতরা এবং 
দুভক্ষ ন্রাণের গ্রহশতারা খাজনা দাতা অথবা রাজস্বদাতা শ্রেণীগ্ালর' 
থেকে প্রধানত আসে । কোনও ব্যাপকাঁভান্তক ব্রাণমূলক কাজের যে 
কোনও পরধক্ষা থেকে দেখা যাবে যে যাঁদও প্রজাদের দরিদ্রুতর অংশ 
্রাণকাজে সাবিধাভোগীদের মধ্যে নেই তা নয়, কিন্তু এটাও দেখা 
যাবে যে বিপুল সংখ্যাগারচ্ঠ অংশ রায়ত নয়--তারা হল কৃষি শ্রামিক- 
যারা কিন্তু ভমিরাজদ্বের পরিমাণ দ্বারা বন্তুতপক্ষে কোন ভাবেই 
প্রভাবিত হয় না।”৫১ 

দুঁভক্ষের সমস্যা যে কৃষিগত কাঠামোর সঙ্গে যুন্ত তা দেখাবার 
জন্যই প্রস্তাবের অংশ বিশেষ উদ্ধ'ত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র 
কাঁষব্যবন্হা একটা সমকটের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হাঁচ্ছল। এই পঁকট, 


দ্রীভক্ষ নাতি ১৭১, 


ভারতীয় ভূমিব্যবস্হার মৌলিক পাঁরবত“নের প্রয়োজনকে পুরো ভাগে 
এমোছল । ১৯৪০ এর ভূমি রাজস্ব কামশন এই সিদ্ধান্তে এসোছিল যে 
জমিদারী ব্যবস্হায় এত বেশশ ভরাট বা গলদ দেখা দিয়েছে যে এটি 
আর জাত য় স্বার্থ রক্ষা করতে পারছে না। ১৯৪৫ এর দুভিক্ষ 
কামশন এই দহম্টিভঙ্গী সমর্থন করোছল।৫২ শীকম্তু সরকার ভূমি- 
ব্যবস্হার ক্ষেত্রে কোন মৌলিক পরিবত“ন আনতে অসম্মত হয়েছিল এবং 
যে বিষয় আমরা এখন উল্লেখ করব সেই প্রজাস্বতের আইন নোতুন 
ভ.স্বামীদের একটি শ্রেণী, যথা মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং ধনী কৃষক, তাদের 
স্বাথ-রক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল ; এবং প্রজাস্বত্ব আইন প্রণীত 
হয়েছিল কৃষক 'বক্ষোভের ধাক্কায়, যে বিক্ষোভ ব্রিটিশ রাজত্রে শেষ 
পষণন্ত অব্যাহতভাবে চলেছিল । 


নির্দেশিক৷ 


১। রমেশ দত্ত, প্‌বেোঙ্লিখিত, প.--২৭৫৬। 

২। এ, পৃ--২৭৩। 

৩। বেয়া স্মথ, রিপোর্ট অন ফোঁমন ইন এন, ডবলিউ পি, 
১৮৬১ ; এ ছাড়াও ভাগটয়া ফোমনস ইন হীণ্ডিয়া, ১৯৬৭, পূ 
৬০--৬২। সরকার বেসরকারশ ব্যবসায়শদের ওপর 'নিভ“র 
করেছিলেন এবং খাদ্যশস্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে 
সামান্যই কিছু করা হয়েছিল, মজুররা 'মালটারা ব্যারাক নির্মাণ 
এবং জলসেচের কাজে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছিল । 

9। 'স্মথের রিপোর্ট, দত্ততে উল্লিখিত, পর্বোল্লিখিত পৃ--২৭৪। 

৫। ভাটিয়া, পূর্বোল্লিখিত,। গ--৬৫-৬৭। সরকার নিজের 
খরচে চাল আমদানী করতে অসম্মত হয়োছিলেন। বিহারের 
চম্পারণ, ভাগলপ;র্র, সাহাবাদ, গয়া, মঃঙ্গের দাভক্ষের দ্বারা 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়োছল । 

৬। এ, প্‌ ৭০-৭২। ভাটিয়া ককরেলের ব্রিপোর্ট অফ ফেমিন ইন 
বেঙ্গল আযাপ্ড বিহার, ১৮৬৬ এর প্রতি দৃচ্টি আকষণ 
করেন ; বাঁকুড়া, নদীয়া, হুগলী, ২৪ পরগণা দহাভক্ষে 
সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল | যে শ্রেণীরা সবচেয়ে ক্ষাতিগ্রস্ত 
হয়োছিল তারা হল, কারিগর ও গ্রামীণ মুর ॥ 

৭। শ্রী পৃ--৭৩-৭৫ | মাদ্নরার সালেম, কোয়েদ্বাটুর, সাউথ: 


৯৭২, 


১০ 


১১৯ 


২, 


৬৩ 


১৪। 


৯ 


১৬। 
৯৭ | 


স৮ 


ভারতে কাঁষ সম্পর্ক 


আকর্ট ছিল দুভরক্ষ পখাড়ত অগুল। 

রেজোলিউসন অফ 'দি গভমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া অন ফেমিন 
পাঁলাস ( ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৬৮ ) 'ফিলিপস এ উীল্লাখত, 
পৃ--৬৬৮। ম্যালথাস অনুর্‌প বল্লেষণ করেছেন; তাঁর মতে 
ফাটকাবাজ এবং ব্যবসায়ীরা খাদ্য ঘাটাতুর সময়ে বাজারে 
খাদ্যশস্য না এনে ভাল কাজই করেন। 

শ্রীবাস্তব, ইণ্ডিয়ান ফোমিনস (১৫৫৮--১৯১৮), ১৯৬৮, পৃ 
৯৫-৯৬। 

হেনাভ ন্যারেটিভ অফ ফেমিন ইন এন, ডাবালউ, পি (১৮৬৯) 
ভাটিয়া পৃবোজিলিখিত প্‌ ৭৮-৭৯। 

ভাঁটয়া, পৃবেণল্লিখিত পৃ--৯৪-৯৬ 1 ১৮৭৭ এর জানুয়ারশতে 
[রচাড: টেম্পল বেলার, কুডাপ্পা এবং কুনুুলের ত্রাণ শিবিরে 
প্রায় ১০ লক্ষ মজুর দেখোছিলেন । 

লিটনের 'মানট (১২ই আগম্ট ১৮৭৭ ), ?লটনস পেপারুস, 
ফিলিপস, প্‌বে্ণোল্লাথিত প.--৬৬৯-৭০। লিটন লিখেছেন 
যে দুভি-ক্ষের সবচেয়ে খারাপ ফলগুি রেল এবং ভ্রাণকাষে'র 
কল্যাণে সাফল্যের সঙ্গে নিয়প্ণ করা গেছে । 

রিপোর্ট অফ ইন্ডিয়ান ফেমিন কাঁমশন (১৮৮০) প. ৩৪-৩৫। 
কাঁমশন সরকারা হস্তক্ষেপের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছিল £ 
সরকার হস্তক্ষেপ মনে হয় বাস্তবের দিক থেকে কাযকরণ 
সুফল সহন্টি করতে পারে'--কীষজীবশীদের কাছে সরকার 
ভ্‌স্বামীর স্থান গ্রহণ করে***1) 

এ, পৃ--১১৮। দখলীন্বত্বের কৃষকরা “ন্বত্বহশন প্রজাদের 
চেয়ে সম্পন্ন *"শানয়মানুসারে তারা বহৎ আয়তনের জামর 
অধিকার জাঁমর ওপর তর চাপের ফলে খাজনার হার 
মারাত্মক ভাবে বাড়ানো সম্ভব । 

ভাটয়া, পৃবেশাল্লাখত, পৃ--২৪১-৪৩। বোম্বের পাবত্য 
উপজাতির মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা খুব বেশী ছিল । 

এ, পৃ--২৪৯ । 

শ্রীবান্তব, পৃবেণাল্লাখত, এ ছাড়াও মেরেওয়েদার, এ টুর থু 
ফেমিন ডিষ্্রিট-স, প্‌--২৫৭। 

দত্ত, পৃবেণোজ্লিখিত, প্‌ ৪৮৫। 


1নর্দেশিকা ১৭৩ 


১৯ । বোম্বে, ফেমিন রিপোর্ট (১৮৯১-১৯০২), ১ম খণ্ড শ্রীবাস্তবে 
উল্লিখিত, পৃবেশল্লিথিত, প-২৭২। 

২০ । 'ব্রিপোর্ট অফ ইণ্ডিয়ান ফৌমিন কাঁমশন, ১৯০১, পার্ট ৩, পৃ- 
১৭--৯৯। 

২১ । এ, প:--১১১-১১৩ ; এ ছাড়াও পণ্চম পারচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 

২২। রিপোর্ট অফ ফেমিন এনকোয়ারি কাঁমশন (১৯৪৫), পৃ-* 
৭০-২৭২। অধ্যাপক কে, পি চট্টোপাধ্যায়ের হিসেব অনুসারে 
১৯৪৩ এ মোট মৃত্যুসংখ্যা ছিল ৩-৫ মিলিয়ন । ১৯৪৩ এর 
নভেম্বরে, লঙ্গরখানার সংখ্যা দাঁড়য়েছিল ৬৬২৫ এবং এর 
মধ্যে ১৫৬ট লঙ্গরখানা বেসরকারী প্রতিজ্ঞানগ্দলর দ্বারা 
পারুচাঁলিত হত । এটা লক্ষ্যণীয় যে 'পিপঙ্গস রিলিফ কামটি 
এবং মাহলা আত্মরক্ষা সমিতির মতো বে-সরকারী সংগঠন 
লক্ষণীয় ভূমিকা পালন করেছিল । প্রায় ৫৫,০০০ দ্বঃস্থ শহরের 
ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল । নভেম্বপের শেষ 'দিকে 

, দুঃস্থদের আঁধকাংশ তাদের গ্রামে ফিরে গিয়োছল। 

২৩ । কে ঘোষ, ফেমিন ইন বেঙ্গল (১৯৪৪), প্‌ ১৪৬-৪৭। 

২৪। রিপোর্ট, পম পরিচ্ছেদ, পৃ--২৫-২৭, ৮৩। ১৯৪৩ এর, 
১৫ই নভেম্বর কে, সি নিয়োগ সেন্ট্রাল এসেম্বলীতে বন্ততায় 
সামরিক কতৃপক্ষ শিল্প সংহ্থা ও চা বাগান বর্তৃক রয়ের ওপর 
[বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন £ “শস্য সংগ্রহের জন্য 
উন্মত্ত কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল,” প, ১৭৬-৭৭। 

২৫। রিপোর্ট প--১৪।॥ দ7ভিকক্ষ কামশন ইস্পাহানির প্রাঙ-৩।শ 
এবং হনুমান বক্সের মধ্যে যোগসাজস সম্বন্ধে একমত হতে 
পারে নি। আশ্চযেবি বিষয় সমসামায়ক সংবাদপত্র চাল 
ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে নীরব । 

২৬। স্টেটসম্যান, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ । 

২৭। ব্রিপোর্ট, পৃ-ই০। ধান চাষের আওতাধীন এলাকা ছিল 
১৯৪২-৪৩ এ ২৩৩ মিলিয়ন একর; পার্ট চাষের অধগন 
এলাকা ছিল ২.৭ 'মাঁলয়ন একর । 

২৮ । এ, প--১৫৪। 

২৯। এ, ১৯০১ এ জনসংখ্যা ৪২.১ মিঁলয়ন থেকে বৃদ্ধ পেয়ে 
৯৯৪১ এ দাঁড়ায় ৬০.৩ মিলিয়ন । 


5 ভারতে কৃষি সম্পর্ক 


৩০ । রিপোর্ট, প.--৩৩-৩৫। 

৩১ । এ, পৃ--৩৫১ ১০৪-০৫ 1 কাঁমিখন মন্তব্য করে যে “নিয়ম্্রণ- 
বিহীন অবাধ বাণিজ্য” ছিল ভ্রান্ত নীতি। 

৩২। স্টেটসম্যান, ১৩ই আগস্ট, ১৯৪৩ । 

৩৩ । এস, এম. হোসেনের ভিম্নমত উল্লেখ করে বিবৃতি দ্রষ্টব্য, 
ঘোষ, প:বেণিজ্লিখিত, পরিশিষ্ট । 

৩৪। অমতণ্য সেন 'ফেমিনস যাস ফেলিওরস অফ একসচেঞ্জ এন- 
টাইটেলমেণ্টস, ইকনমিক আ্যাপ্ড পাঁলাটিকাল উইকলি, স্পেশাল 
নাম্বার, ১৯৭৬ । ফোমন কমিশন লক্ষ্য করেছিল যে গ্রামীণ 
মজুর, কারিগর এবং ছোট জোতের মালিকরা বাসনপত্র এবং 
গহনা, বাড়ী এবং জাঁম খাদ্য ক্রয়ের জন্য বিক্রী করোছিল। 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন.তত্ব বিভাগের সাভে এই তথ্য 
প্রকাশ করে যে ঢাকা ও নদীয়ার মৎস্যজীবশরা সাংঘাতক 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল । 

৩৫। সেন, পুবোল্লাখিত। 

৩৬ । রিপোর্ট পৃ-৬৭, ২০২। 

৩৭। মথের রিপোর্ট, অনুচ্ছেদ ১৭৫ শ্ত্রীবান্তব, পূবেশাল্লাখিভ, 
প.-উ৩। 

৩৮ । লোভেট “দি ডেভেলাপমেন্ট অফ ফেমিন পাঁলাঁসি”' কেম 
হিষ্ট্রি অফ ইণ্ডিকনা ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৯৬৪। 

৩৯১। এ । 

-৪80 4 রিপোর্ট অফ ইণ্ডিয়ান ফোঁমন কাঁমশন (১৮৮০), পাট 4১, 
প._-৩৪-৩৫। 

৪১। শ্রীবাস্তব, পুবেশেজ্িলিখিত, পৃ--৫১। 

৪২ । 'বুপোর্ট অফ ইণ্ডিয়ান ফোৌমন কমিশন, ১৯০১-৩ পার্ট--১, 
পৃ--১১১-১২। 

৪৩ | এ । 

৪৪1 রিপোর্ট অফ ইণ্ডিয়ান ইরিগেসন কামশন, ১৯০১-৩, পাট-১, 
প:-১২৫-২৬। 

৪ । এ । রর 

৪৬। 'রুপোর্ট অফ 'দ রয়াল কামশন অন এাগ্রকালচার ১৯২৮, প. 
১১১--৯২। 
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৪৮ । 
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০ । 
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1মরভাল প্‌বেণোল্লাখিত, পু, ১২৭৩ । 

ধ, পৃ--১২৭৪--৭৮ 1 

দত্ত ফেমিনস আযান্ড ল্যাণ্ড আসেসমেণ্ট ইন ইন্ডিয়া ১৯০০ । 
১৯০০ এ কাজনের কাছে লিখিত পন্রে দত্ত লেখেন “আ'ম এই 
মুহূর্তে ভারতের অন্যান্য অংশে বাঙলার ব্যবন্থার প্রুসারণের 
কথা বলাছ না।” ১৮৯৯-১৯০০তে দত্ত হ্যাঁমিলটনের কাছে 
আবেদন করেন রায়তওয়ার এলাকায় জমির কর হাসের জন্য । 
১৯০০ তে কাজর্নের কাছে লাখিত পন্রে হ্যামলটন দত্তকে 
“একজন আঁবশ্বাসী চতুর ব্যান্ত”” বলে বণনা করেন 'যাঁন 
বাঙলা এবং মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজের মধ্যে গভীর পার্থক্য 
দোঁখয়েছিলেন । হ্যামিলটনের মতে ভূমি কর স্বাভাবিক ছিল । 
হ্যামিলটন পেপার্স ১৯০০1” 

দত্ত কাজণনের কাছে খোলা চিঠি, ১৯০৪ । 

ভারত সরকারের প্রস্তাব €(১৬ই জাননয়ারী, ১৯০২) ভানু 
সরকারের গেজেট, ৩ নং, ১৮ই জানযয়ান্প ১১০২1 এই 
প্রস্তাবের পটভাঁমকা হল কাজণনের কাছে লেখা রমেশ দতের 
পত্রাবলশ এবং ভারতশয় সাঁভল সাভি'সের অবসরপ্রাপ্ত কিছু 
আঁফসারদের স্মারকালপি ৷ 

রিপোট প-786809 1 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
রুষক বিক্ষোভ-_ 


উত্তর প্রদেশ জামদারী বিলোপ কাঁমাট একটি উদ্ঘাটনকার* অনুচ্ছেদে 
স্বাধীনতার প্রাককালে কৃষি পা'রুস্থিতিকে সংক্ষেপে বিবত করেছেন £ 
“'যৃগব্যাপী ধিক ধিকি অসন্তোষ আমাদের প্রদেশে এবং ভারতের অন্যান্য 
অণুলে প্রকাশ্যে বরোধিতা ও কখনও কখনও হংসায় ফেটে পড়ার মধ্য 
দিয়ে একাঁট সঞ্কটজনক অবশ্থার সম্টি হয়েছে । গ্রামাণুলের প্রজাদের 
মধ্যে যে ধৈর্য ও আত্মসংযম আমরা দেখি তা এই প্রত্যাশার জন্য যে দেশ 

রা শাসন করেছে তারা তাদের প্রাতি অন্যায়ের প্রতীকার করবে । সেই 

প্রত্যাশা একবার নণ্ট হয়ে গেলে প্রজারা মারয়া হয়ে উঠবে । এই 
অসন্তোষ 1বদ্রোহে পারিণত হতে পারে এবং আমাদের সামাজিক নিরাপত্ত: 
এই হিংসার প্রকাশের ফলে বিপন্ন হতে পারে 5 

বাস্তব ঘটনা হল 'ব্রাটশ রাজত্বের একেবারে শেষ পর্যন্ত কৃষক বিক্ষোভ 
তীব্র ছল এবং দেশের বিভিন্ন অণ্চলে কৃষক বিদ্রোহ জঞলে উঠেছিল |. 
সাম্প্রীতিক কালে যে সব সাক্ষ্যপ্রমাণ জমে উঠেছে তার থেকে এটা স্পজ্ট যে 
সমস্ত বগের কৃষকরাই কষক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল, যে 
আন্দোলন সামম্ততান্তক শোষণের 'বিরৃদ্ধে চালিত ছিল । প্রায়ই 
কৃষকরা খাজনা বৃদ্ধি, উচ্ছেদ ও মহাজনী ব্যবস্থার বিরদ্ধে লড়াই করত 
এবং ফসলের আর্ক খাজনায় রুপাস্তরকরণ, জাঁমদার কর্তৃক ধার 
খাজনা হাস, এবং দখল স্বত্বেরর আধিকার দাবী করত । আপাতদ-ম্টতে 
সামন্ততান্তরক শোষণের বন্ধনকে শাখিল করতে চেয়েছিল । সামন্ততান্তিক 
শোষণ সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন ছিল ধনী ক.ষকেরা যারা চাষের 
উন্নাতি করতে চেয়োছিল এবং বাণাজ্যক কৃষির দকে ঝঃ+কে পড়োছিল । 
এটা কোন আকাম্মক ব্যাপার নয় যে ধনী কষবেরা প্রায়ই ক'ষক সংগ্রামে 
নেতৃত্ব দিত। বতাদন পয়স্ত সামন্ততাম্মিক ব্যবস্থার অবসান ছল কেন্দ্রীয় 
বিষয়, ততাঁদন ধনী ও গরীব কৃষকদের স্বার্থ ছিল আভন্ন। যখন 
সামাজিক পার্থকীকরণ্রে ব্যবহ্থাঁট ত্বরান্বিত হল, (যা একাঁদিকে ধন 
কৃবকের একটি শ্রেণী অন্যাঁদকে ভূমিহীন ক.ষকদের একটি শ্রেণীর উত্ভবের: 
দ্বারা চাহত ছিল ) তখন 'বাঁভল্ন লক্ষ্য ও উচ্চাশা 'বাভল্ন স্তরের! 
কবকদের ভাসয়ে নিয়ে গেল । 


কৃষক বিক্ষোভ ১৭৩ 


ক-ষক অভ্যুত্থান কৃষি সমস্যার চূড়ান্ত গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি আকষণণ 
করেছিল । রব্রমবদ্ধমান কৃষক বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়ে সরকার 
প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন করেন । প্রশ্ন হল, প্রজাম্বত্ব আইন সামন্ততান্মিক 
শোষণকে কমাতে পেরোছিল 'িনা। মনে হয়, শাসক শ্রেণী একাঁদকে 
ধনতান্রিক কষর বিকাশ সাধন এবং অপরাঁদকে জামদারদের স্বার্থকে 
বাঁচিয়ে রাখার উভয় সৎকটে পড়েছিল । 'ব্রাটশ ন্লাজত্বে ভূস্বামীদের 
ক্ষমতাশালী অবস্থানকে কদাঁচং ক্ষুল্ন করা হয়োছিল। কৃষক আন্দো- 
লনে আনবার্ ভাবে খাজনার প্রশ্রটি প্রধান হয়ে উঠোছিল। প্রক,তপক্ষে 
খাজনাদাতা প্রজাদের সংগ্রাম কয়েক বছর ধরে অব্যাহতভাবে চলছিল । 

পৃববিতাঁ অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করোছ, গ্রামীণ খণের সমস্যাটি ছিল 
তীব্র । উাঁনশ শতকে কৃষকদের আকব্ুমণকে কখনও কখনও মহ।জনদের 
বিরুদ্ধে পাঁরচালত করা হত। লক্ষণীয় হল, মহাজনদের 'বরুদ্ধে 
ক.ষক আন্দোলন কদাচিৎ গাতবেগ লীভ করোছিল। এর আংঁশক কারণ 
হল, নেহাৎ খেয়ে পড়ে বেচে থাকার জন্য কৃষকদের মহাজনদের ওপর 
নিভ“র করতে হত। ক.ষকদের স্বতথ্ত্র স্বাধীন শ্রেণী সংগঠন 'হিসেবে 
ক.ষকসভা গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভৃতিসংস্কারের দাবী ক্লমশ পুরো- 
ভাগে এল । গান্ধীবাদী ঢঙের সত্যাগ্রহকে বর্জন করে ক্ষকসভা 
“আংশিক সংগ্রাম' সংগঠিত করুল এবং সমস্ত শ্রেণীর কৃষকদের এঁক্যবদ্ধ 
করার প্রচেষ্টা শুর: হল ॥ গরীব কৃষক ও কৃষিজীবী শ্রামকদের মধ্যে 
কষক জান্দোলন প্রসারিত হলে কৃষকদের এক্য রক্ষার সমস্যাটি 
দুঃসমাধেয়ই রয়ে গেল । মনে হয়, গ্রামে যে ধনী কৃষকদের বিশেষ 
প্রভাব ছিল। তারা যাতে দূরে সরে না যায় বা বিচ্ছিন্ন হয়ে না 
পড়ে সে বিষয়ে ক.ষকসভা বিশেষভাবে সতর্ক ছিল ; কৃষক আন্দোলনকে 
কাষ'করশ করতে গিয়ে তাদের সমর্থনের ওপর নির্ভর করতে হয়োছিল। 
ক.বক আম্দোলনে যে সব বিষয় জাঁড়ত ছিল সে সবের 1ভাক্ততেই ধনী 
কৃষক তার কাষণীবাঁধ স্থির করত এবং সে নিজের চাল ভালই চেলোছিল। 


কৃষক বিদ্রোহ 
উনশ শতকের 'দ্বিতীয়াধে” প্রধান কৃষক 'বিদ্রোহগলির কয়েকটি বাঙলা 
দেশে জহলে উঠেছিল যা পেশাদার এাতিহাসিকদের দৃ্টি আকষণণ করেছে। 
আমরা সংক্ষেপে স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক অভ্ন্যথানের কাহিনীগুলি বিবৃত 
করব এবং কৃষক বিদ্রোহের প্রকৃতির প্রতি মনোযোগ নিবন্ধ করব। 


৯ 


১৭৮ ভারতে কৃঁষ সম্পর্ক 


৯৮৫৫-৫৬ খ:)ছ্টাব্দে বীরভূম, বাঁকুড়া, সিংভম, হাজারিবাগ, ভাগলপুর 
এবং মুঙ্গেরে ছড়িয়ে পড়া সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রধানত মহাজনদের বিরুদ্ধে 
পাঁরচাঁলত হয়োছিল যাঁদও খাজনার প্রশ্নটি সাঁওতালদের আলোড়িত 
করেছিল। রাজমহল পাহাড়ের প্রান্তদেশে দামিন-ই-কোতে মহাজনরা 
প্রধানত এসোঁছল বাংলা ও বহার থেকে যারা চড়া হারে সদ আদায় 
করত এবং সমসামায়ক একটি পাকার রিপোর্ট অনুসারে দশগৃণ 
দয়ে দেওয়ার পরেও যে খণ সাঁওতালদের ওপরে ভ্‌তের মতো চেপে 
বসেছিল তার দায় তার ফসল, তার গবাদি পশ্‌ এমন ফি তাব্র [নিজেকে 
এবং তার পাঁরবারকেও ( মহাজনের ) কবলে চলে যেতে দেখোঁছল।১ 
এটাও একটা ঘটনা যে “জামদাররা পুীলশ, রাজস্ব 'বভাগ ও আদালতের 
আমলারা নিংড়ে নেওয়া নিপীড়নমূলক আদায় এবং ৪ সম্পাত্ত" 
চ্যাতির মাত ব্যবস্থা চালিয়োছিল।”২ 

১৮৫৫ খনীভ্টাব্দের ৩০শে জুনঞ ১০,০০০ সাঁওতাল ভাগনাদিহিতে 
সমবেত হয় এবং বাঙাল? ও বানিয়া মহাজনদের বিরুদ্ধে লড়াই ও দেশ 
দখল ও তাদের নিজস্ব একটি সরকার গঠনের দৃঢ় মনোভাব তারা প্রকাশ 
করেছিল ।৩ বিদ্রোহ সুর হলে পাঁচজন মহাজন নিহত হল, দশীঘর 
দারোগা মহেশ লাল দত্তকে খুন করা হল, বহু মহাজনদের বাসস্থান 
বারহাইত বাজারে হানা দেওয়া হল , ভাগলপুর এবং রাজমহলের মধ্যেকার 
রেল যোগাধোগ সামাঁয়কভাবে বিনন্ট করা হল; সাঁওতালরা মুশি“দাবাদ 
জেলার পাকুড়ের দিকে অগ্রসর হল ; একজন মুসলমান ভ.স্বামী ররাহাসাঁদ 
মণ্ডলের বাঁড় পুড়িয়ে দেওয়া হল এবং সবশ্রেষ্ঠ ধনী দীনদয়াল ন্বায় 
যখন নিহত হল, সাঁওতালরা উল্লসিত হয়ে চে*চাল ; “এ আঙ্হলগুলো 
দিয়ে তুমি তোমার সুদ গুনেছ ।৮৪ ১৪ই জুলাই সাঁওতালরা মহেশপারের 
রাজার বাড় লুট করল এবং পরের দিন সকালে সেনাবাহিনীর সঙ্গে 
তাদের সংঘর্ষ হল; কিন্ত “শেষ পর্যন্ত সেনাবাহনী পরাজিত হল ।» 
১৮৫৬ খশীন্টাব্দের ২৮ শে জুলাই ভাগলপুরের কমিশনার রিপোর্ট করেন, 
যে 'গোয়ালা, কল: এবং অন্যান্য জাতের মানুষ সাঁওতালদের লেলিয়ে দেয় 
এবং 'নিপাঁড়নমূলক কার্যকলাপে উত্তেজিত করে” এবং তাদের গোপন খবরা 
খবরের োগান দেয়, তাদের মাদল বাজায়, কাজ পরিচালনা করে এবং 
গঃপ্তচর হিসেবে কাজ করে ।”৫ ও" ম্যাঁলি সৈন্যদের সঙ্গে সংঘষে সাঁও- 
তালদের বেপরোয়া সাহসের বর্ণনা দিয়েছেন 2 প 


“কোন একাট ঘটনায় িপাহাঁদের বিরদ্ধে সাঁওতালরা একট মাটির 


কুষক বিদ্রোহ . ১৭৯ 


কুঁটিরে আশ্রয় নিয়োছল । তার ওপর গোলার পর গোলা বর্ষিত হল" 
প্রত্যেকাঁট ক্ষেত্রে তীর নক্ষেপ করে সাঁওতালরা জবাব দিয়েছিল । অবশেষে 
যখন তাদের গোলাবষণণ বন্ধ হল, তখন সপাহীরা কুটির প্রবেশ করল 
এবং দেখল মান্ন একজন বংদ্ধ ব্যন্তি জীবিত আছে । একজন সিপাহী 
তাকে আত্মসমর্পণ করতে আহবান জানাল ; সঙ্গে সঙ্গে সেই বংদ্ধ ব্যান্তীটি 
তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং যুদ্ধের কুড়!ল দিয়ে তাকে কেটে ফেলল ।৮৬ 

১৮৫৫ এর ১১ই আগম্ট ভাগলপুরের কমিশনার মহঙ্গেরের ম্যাজিস্টে 
টের কাছে লেখেন যে “সাঁওতালরা আমাদের জেলার এবং ম্াঁশদাবাদ 
ও বীরভ.মের সৈন্যদের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে সংগ্রামে রত ছিল 1৮৭ ১৮৫৫ 
এর ২৪ শে সেপ্টেম্বর বীরভমের ম্যাঁজম্টেঃট রিপোর্ট করেন যে “নাগোর 
থেকে চার মাইল পশ্চিমে লোরোজোর থেকে দেওঘরের প্রায় কাছাকাছি 
পযঞ্চত সমগ্র অণ্টল তাদের দখলে । ডাক ব্যবস্থা অচল এবং গ্রামবাসীরা 
তাদের গ্রাম পরিত্যাগ করেছিল এবং পালিয়ে গিয়েছিল ।”৮ 

সাঁওতাল বিদ্রোহের জন্য শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামান্যই সহানুভূতি 
ছিল । উদাররপন্থী পান্রকা সোমপ্রকাশ ছোট শহরগহীলতে সৈন্য সরবরাহ 
করার প্রস্তাব কতর্পক্ষকে জানিয়েছিল যার ফলে 'বিদ্রোহণরা জঙ্গলে 
থাকতে বাধ্য হয় ।৯ সংবাদ ভাস্কর রিপোর্ট করে যে “বিহারের বিধমা 
মুসলমানরা এই মর্মে গুজব ছড়া'চ্ছিল যে সাঁওতালদের নবজাগরণ শীঘুই 
ধব্রাটিশ সরকারকে ক্ষমতা্্যুত হতে বাধ্য করবে ।১৯০ “দ্‌ ফ্রে্ড অব হইণ্ডিয়া 
১৮৫৫ খতীম্টাব্দের ডিসেম্বরে লিখেছিলেন £ “এটা শুধুমাত রন্তু পিপাস 
বর্বরতার মধ্য দিয়ে আতঙ্ক জাগিয়ে তোলা ** এই বিদ্রোহ দমন করার 
জন) আমরা শুধু আশাই করতে পার'"*সাঁওতালরা বিশ্বাস করে যে তারা 
রন্ত পাতের 'বিলাসতা উপভোগ করতে পারে এবং প্রতিশোধ নেওয়ার বিষয়ে 
[নিশ্ঠিত না হলেও একমাস ধরে ল্‌ঠ করতে পারে***প্রাতিশোধ নিশ্চয়ই 
সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে হবে"**ভাঁবষ্যতের দাঙ্গাকার দের সুযোগের হিসেব 
না করে'***১১ 

১৮৫৫ খীষ্টাব্দেরে শীতকালের মধ্যে বিদ্রোহকে দমন করা হল, 
জানুয়ারীতে সামারক আইন জারা স্থাগত রাখা হল। সাঁওতাল বিদ্রোহের 
নেতা কানহকে ফেব্রুয়ারশতে মৃত্যুদ্ণ্ডে দণ্ডিত করা হল। যাঁদও 
সাঁওতাল পরগণা জেলা তৈরী হল এবং সরকার সরাসরি এই জেলা শাসন 
করতে মনাস্থির করলেন, তথাপি সাঁওতাল কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ চলতেই 
থাকল প্রধানত এই কারণে যে জমিদাররা সাঁওতাল পুজাদের খাজনা ব.দ্ধি 


১৮০ ভারতে কাঁষ সম্পর্ক 


করোছিল। ১৮৭১-৭২ এবং ১৮৮২ তে বিক্ষোভের পৃনঃপুকাশ ঘটোছল। 

১৮৫৯ এর শরৎকালে 'ব্রাটশ নলকরদের বিরুদ্ধে নীলবিদ্রোহ জলে 
উঠল । এই বিদ্রোহ বারাসাতে শুর; হল যা ১৮৩৮ এর ফারাজী 
আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল। ১৮৬০ খ:শম্টাব্দের মধ্যে বিদ্রোহ নদীয়া, 
বারাসাত, যশোর, পাবনা, রাজশাহণী, মালদা, ফারদপূর এবং মহশিদাবাদে 
ছাঁড়য়ে পড়ল । ১৮৬০ খহীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে নদীয়ার জেলা শাসক 
হারসচেল রিপোর্ট করেন যে “রায়তদের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের একটা 
সাধারণ চেতনা গড়ে উঠেছিল । যেন খুব একটি নিপধড়নমূলক ব্যবস্থা 
থেকে তারা মনৃস্ত হতে চায়, সেই আন্দোলনের শ্নথগতির জন্য তারা 
অধের্য এমন ভাবেই তারা চলাছল ।১২ নিম়ালাখত অনুচ্ছেদে ডাঃ 'কুং 
ক.ষকদের পাাতরোধের সুস্পষ্ট বর্ণনা দয়েছেন £ - 

“নীল চাষের বিরুদ্ধে একি” নিয়ামত সংগঠন গড়ে উঠোঁছিল, 'হিন্দ্ 
ও মুসলমান উভয়কে দিয়েই শপথ করানো হয়োছিল । এক গ্রামের রায়তরা 
অন্য গ্রামের রায়তদের সাহায্য করার জন্য মাদল বাজিয়ে ডাকত, নীলকর- 
দের দ্বারা নষ্ণাতত হলে তারা পুঁতরোধ করত । নানারকম সঞ্চেত 
তৈরী করা হত ও সঙ্কেত দেওয়া হত ; চাঁদা তোলা হত ; গ্রামবাসীরা 
মাদলের শব্দে সাড়া দিত এবং 'বশালভাবে দল বেধে অস্বে সাঁছজত হয়ে 
[বপন্ন জায়গীগুলোতে যেত ।৮”১৩ও 

যাঁদও 'বদ্রোহের পক্ষে উল্লেখযোগ্য জনসমর্থন ছিল, তথাপি জাঁমদার, 
তালুকদার, মহাজন, ধনী ক.ষক এবং নীলচাষেরর কমণচারীদের মধ্য থেকেই 
নেতা ও সংগঠকের আবিভগাব ঘটত। মনে হয়, নীলকররা গ্রামীণ 
জনসমাজের সমস্ত শ্রেণীকেই দূরে সরিয়ে দিয়েছিল । দৃষ্টান্তস্বরূপ, 
জাঁমদাররা একথা মেনে নিতে পারোনি যে নীলকররা গ্রামে পুভাব বিস্তার 
করবে । নীলকররা তাদের জমিদারির এলাকা পসারিত করার চেষ্টা 
দঢতর করলে জাঁমদাররা ভেবোঁছল যে রায়তদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ, 
চলে যাবে; পুক,তপক্ষে নীলকররা তাদের জাঁমদারিতে সামন্ততা'ন্নিক 
পুভদের মতোই আচরণ করত 1১৪ এই বিদ্রোহে জমিদারদের ভ]মকার 
ওপরে কিউ উল্লেখযোগ্য গুরত্ব আরে!প করেছেন । রামরতন রায় নামক 
এক ব্যান্ত যশোর, ফরিদপুর এবং পাবনাতে ভ্‌সম্পান্ত দখল করেছিলেন ; 
গতাঁন একজন বীর হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন 'যিনি পাবনার বেল্ছবারিয়া 
কারখানার নীলকরদের বিরুদ্ধে ১২০০ লাঠিয়াল পাঁরচালনা করেছিলেন ॥ 
রামরতন রায় এবং একজন জাঁমদার মহেশ চট্রোপাধ্যায়কে জেলাশাসক 


কৃষক বিদ্রোহ ১৮১ 


বর্ণনা করেছেন “নদায়ার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর উত্তেজনাকারশ নেতা” বলে। 
্লাণাঘাটের পালচৌধুরীরা নীলকরদের সঙ্গে কয়েকটি ঘটনায় জঁড়ত 
ছিলেন। শিবানবাসের বৃন্দাবন সরকার প্2ায়ই রায়তদের অথ ও উপদেশ 
1দয়ে সাহায্য করতেন ।১৫ বিশ্বাস ভ্রাতারা, নদীয়ার চৌগাছার দিগম্বর 
ও 'বিষ্ুচরণ বিশ্বাস রুপকথার চারন্র হয়ে দাঁড়য়েছিলেন। এ'রা 
রায়তের নীলচাষ করতে নিষেধ করতেন, নীলকরদের আকরুমণ ঠেকাবার 
জন্য বরিশাল থেকে লািয়াল ভাড়া করতেন এবং যখন নীলকররা বায়ত- 
দের বিরুদ্ধে ডিক্লী পেত তখন তাদের আর্থিক সাহায্য করতেন ।১৬ 
মোরাদ বিশ্বাস বা মা্লক ভ্রাতাদের মতো নীলকুঠির কম্মচারশ বা চাকুরে 
ছিল ধারা সাক্রয়ভাবে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল । বিশ্বাস ভ্রাতারা বাঁশবেড়ের 
নীলকৃঠির কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন ।১৭ নিশ্চিতভাবেই মণ্ডল 
বা মোড়লরা বিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ ভ্‌মকা পালন করেছল যারা পচুর শস্য 
গোলার মালিক হওয়ার ফলে গ্রামে উচ্লেখযোগ্য পুভাব বিস্তার করেছিল । 
রুঙ্‌ লিখেছেন যে, নীলিদ্রোহের নেতা হিসেবে যে সমস্ত গ্রামীণ 
পুধান বা মণ্ডলের নাম শোনা যায় তারা সংখ্যায় এত বেশী যে বিবত 
করা সম্ভব নয় ।”১৮ নীলকরদের বিরুদ্ধে মণ্ডলদের মধ্যে কিভাবে তিস্তা 
জেগে উঠোছল লালবিহারগ দে তার বর্ণনা দিয়েছেন ঃ “ননীলকররা আমাদের 
দেশকে ধহংসস্তূপে পরিণত করেছে ॥ এ শালারা আসার আগে এ দেশ 
রামরাজত্বের অযোধ্যার মতই সুখী ছিল। কন্তু এখন সব কিছু ক্ষাতিগ্রস্ত 
ও খবংসপতাপ্ত হয়েছে । এরা আমাদের উপর অত্যাচার করে, আমাদের 
মারধোর করে, আমাদের বন্দী করে রাখে, আমাদের [নাষাতন করে, 
আমাদের স্ত্রী ও কন্যাদের অসম্মান করে । নীল বাঁদররা ধংস হোক। 
মারী শালাকে মারো ।”১৯ 

যেহেতু ধনী কৃষক ও জাঁম্দার এই বিদ্রোহে জাঁড়িত ছল, তাই 
গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত শহরের এমন মধ্যাবত্ত শ্রেণী রায়তদের 
পক্ষে তাদের শান্ত পুয়োগ করার ঝোঁক দেখিয়োছল । হিন্দু প্যাঁটুয়ট 
পাঁত্কা রায়তদের স্বার্থ তুলে ধরোছল এবং দরিদ্র পরিবার থেকে আগত 
ও একজন সরকারণ কর্মচারী, পাঁন্ুকার সম্পাদক হরিশ মুখোপাধ্যায় তাঁর 
কলকাতা বাসভবনে ছুটে আসা কৃষকদের সাহায্য করতে গিয়ে পুকৃতপক্ষে 
আর্থিক ধহংসের সম্মুখীন হয়োছলেন। হাঁরশ মুখোপাধ্যায় কর্তক 
নিযুক্ত কয়েকজন মোক্তার মফঃস্বলের কোর্টে র্ায়তদের পক্ষে মামলা 
করেছিলেন । যশোরের তালকদার পাঁরবার থেকে এসেছিলেন শিশির 


১৮২ ভারতে কৃষি সম্পর্ক 


কুমার ঘোষ। নালচাষের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তান আত্মানয়োগ 
করোছলেন এবং হিন্দ প্যাঁটিয়ট পন্িকায় পুকাশের জন্য যশোরের 
জনগণের আন্দোলনের পুত্যক্ষদ্শ হিসেবে বিবরণ পাঠান। সরকার 
উচ্চপদস্থ কমণচারণ দীনবন্ধ7 মিত্র তার নীলদর্পণ নামক নাটকে নীলচাষের' 
ব্যবস্থার ভয়াবহতাকে চিত্রিত করেন । বহাদ্ধজীবীদের মনে এই নাটকের 
পুভাব সম্পর্কে শিবনাথ শাস্তী বলেন “নীলদর্পণ আমাদের সকলকে 
আচ্ছন্ন করেছিল 1৮২০ 

১৮৫৯ খএজ্টাব্দের খাজনা আইন বলবৎ হওয়ার শ:র্‌তে খাজনা 
সংক্রান্ত যে বিক্ষোভ হয়েছিল তার সঙ্গে ১৮৬০ এর শরৎকালে নল বিদ্রোহ 
মিশে গিয়েছিল ।২১ হাণ্টার যেমন বলেছেন এই আইনের প্রয়োগের ফলে 
“খাজনা বদ্ধ ঘটেছে এবং যেখানে নঈলকররা ভূস্বামী সেখানে এই বৃদ্ধি 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়েছে ।”২২ রায়তরা যখন নীলকর জাঁমদারদের' 
দ্বারা ধার্য খাজনার 'বিরুদ্ধতা করল তখন বিদ্রোহের একটি নতুন অধ্যায় 
শদর; হল, পোড়াদহ অণ্ুলের নাীলকর জমিদারদের বিরদ্ধে যশোরের 
কৃষকরা খাজনা বন্ধ আন্দোলন শহর করেছিল ; তিনমাসের মধ্যে আন্দোলন 
পাবনা, নদীয়া এবং ফরিদপুরে ছড়িয়ে পড়ল । কাঙলার জামদাররা এর 
লক্ষণগ্লি ধরতে দেরী করেনি এবং “সঙ্গে সঙ্গে সংঘষে'র ধারাকে মধ্থর, 
করে দিতে শুরু বরে দিয়োছিল।”২৩ জগবপ্ধু ঘোষ ওরঙ্গাবাদের সংস্থার 
সঙ্গে মীমাংস্ম করলেন; মহেশ চট্রোপাধ্যায় কলকাতায় চলে গেলেন; 
সোমচন্দ্র পালচোধুরী রবার্ট লালমুরের সঙ্গে শান্ত স্থাপন করলেন ।২৪ 
আপাতদ্টিতে জামদ!র ও মহাজনরা খাজনা সংকান্ত গোলমালে আত 
সামান্যই তাগ্রহ দেখিয়েছিল, নল বিদ্রোহ তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করোছিল 
নীলকররা তাদের সামন্ততাণ্্ক ক্ষমতায় হাত দেওয়া থেকে বিরত হল। 
রিও যেমন দেখিয়েছেন  “নীলবিদ্রোহ নিম়বঙ্গে নীলকরদের। হাত থেকে, 
মহাজনদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সচিত করল ।৮২৫ 


খাজনার প্রশ্ন 


এই প্রসঙ্গে আমরা ১৮৫৯ এর প্রজাস্বত্ব আইনের দিকে তাকাই-_- 
খাজনার প্রশ্ন কিভাবে জমিদার ও প্রজার মধ্যেকার সম্পরকে তিস্ত করোহল 
তা বোঝা থাক। প্রজাম্বত্ব আইন (১৮৫৯ এর দশম আইন) বাংলা, হার 
উাঁড়ষ্যা এবং বারাণসীর রায়তদের উপর প্রয়োগ করা হয়েছিল । দখলখ 
স্বত্ব দেওয়া হয়েছিল প্রত্যেক রায়তকে যারা জমি চাষ করেছে, বা ীরো 


খাজনার প্রশ্ন ৯৮৩ 


বছরের জন্য জমি ভোগ করেছে কিন্তু খামার, নিজ জোত অথবা শির 
জাম” এবং 'নাঁদম্ট সময়ের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া অথবা বছরের পর বছর 
ধরে একজন রায়তের দখলের অধিকার” পাওয়া জামর ক্ষেত্রে এই আইন 
প্রযন্ত হত না।২৩ এই ভাবে সম্পন্ন রায়তরা তাদের জমি বর্গাদার অথবা 
দখলী স্বত্ব থেকে বাগিত প্রজাদের বন্দোবস্ত দিতে পারত। বাঙলার 
জোতদাররা দখল স্বত্বের রায়ত ?হসেবে নিভুন্ত ছিল যাঁদও তাদের জাম 
বর্গা চাষের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল । রংপুরের কালেকটার 
গ্লেজিয়ার থাই লক্ষ্য করেছিলেন যে "শৃধূমান্র দখল স্বত্বের রায়তদের 
স্বাথ সংরক্ষণ প্রজাদের অধেকের বেশী অংশকে অরক্ষিত রাখবে । 
এটা সেই সব রায়তদের স্বাথ" সংরক্ষণ করবে যারা ছোট জাঁমদারের নির্মম 
একটা গোষ্ঠীতে পারিণত হবে এবং অন্যদের এদেরই মজর ওপর নিভর 
শীল ভৃঁমিদাসে পাঁরণত করবে ।*২৭ বাস্তাবকপক্ষে জোতদাররা “ছোট 
জাঁমদারের 'নিম্ম একটা গোম্তজীরপে” বিকাশ লাভ করল এবং এরা 
অরাঁক্ষত প্রজাদের খুশশীমত উচ্ছেদ করত । দখলাস্বত্ব বিশিষ্ট বায়তদের 
িছু সুবিধা দেওয়া হয়েছিল বটে। খাজনার অদল বদলের জন্য তাদের 
হাজরা 1দতে বাধ্য করার জন্য জাঁমদারদেরু ক্ষমতা তুলে নেওয়া হল; 
খাজনার পাঁরমাণ 'নাঁদ্ট করে জাঁমদারদের কাছ থেকে পাট্টা পাওয়ার 
আধকার স্বীকৃত হল, যতাঁদন তারা তাদের খাজনা দিয়ে যাবে, তাদের 
ততাঁদন উচ্ছেদ করা হবে না। জমিদারদের তুষ্টি 1বধানের জন্য শাসক 
শ্রেণী তিনাট শর্তে তাদের খাজনা বদ্ধর অনুমাতি দিল। দখলপস্বত্ব 
বিশিষ্ট রায়তদের খাজনা বাড়ানো যাবে যাঁদ “খাজনার হার প্রচলিত 
হারের থেকে কম হয় * যাঁদ ফসলের মূল্য অথবা জাম উৎপাঁদকা শান্ত 
বৃদ্ধি পেয়ে থাকে অথবা যাঁদ “রায়তের জোতে নতুন জম যোগ করা 
হয়ে থাকে 1৮২৮ 

এটা মনে হয় যে ১৮৫৯ এর প্রজাস্বত্ব আইন প্রধানত রচিত হয়োছিল 
উঠতি জোতদার ও ধনগ কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ॥ এই শ্রেণীর মানুষ 
কৃষগত উন্নাতর পাঁথকৃৎ হিসেবে কাজ করবে-_এই আশা করা হয়োছল। 
আঁভজ্্রতায় দেখা গেল, জিদাররা এই আইন এাঁড়য়ে যাওয়ার চেষ্টা 
করেছিল এবং খাজনা বাদ্ধ ও উচ্ছেদের ব্যাপারে লেগে রুইল। 
সুপারাচিত পদ্ধাতগলি ছিল এই আবওয়াবকে আদত থাজনার সঙ্গে 
মাঁশিয়ে দেওয়া এবং মিথ্যা জরিপের সাহায্যে রায়তের বাড়াত জাম দেখিয়ে 
খাজনা বৃদ্ধি করা; ব্রায়তরা জমিদারদের শর্তের কাছে আত্মসমর্পণ না 


১৮৪ ভারতে কৃষি সম্পর্ক 


করলে তাদের হয়রাণির জন্য মিথ্যা মামলা রজব করা হত। সমস্ত সাক্ষ্য- 
প্রমাণই প্রতিপন্ন করে যে ১৮৫৯ এর পর থেকে দ্রুত খাজনা বদ্ধ 'করা 
হচ্ছিল । হৃগল? ময়মনসিংহ এবং ঢাকার খাজনার চড়া বদ্ধ সম্পর্কে 
হাণ্টার উল্লেখ করেছেন ।২৯ ময়মনাসংহে নগলামে সবচেয়ে বেশী দাম দিতে 
ইচ্ছুক ক্রেতাকে ইজারা দেওয়া হত এবং ইজারাদার “জামদারের কাছ থেকে 
প্রাপ্য অঞ্কের প্রতি টাকায় দ্ধ আনা হারে ইজারাদারীর লেভ ধার্য 
করত ।৮৩০ কলকাতার কালণকৃষ্ণ ঠাকুর কৃষকদের চড়া দামে জমি লীঁজ 
দয়েছিল এবং এই বান্তরা “সমস্ত সীমার বাইরে জবরদাস্তমূলক 
ব্যবস্থায় খাজনা বৃদ্ধি করতে চেম্টা করত।”৩১ ১৮৭৩ খহীম্টাব্দে 
ক্যাম্পবেল লেখেন যে পাবনার জাঁমিদাররা “খাজনা বণদ্ধার কোন নোটিশ 
জারী করত না” এবং বেআইন? ভাবে ও অসদ্বপায়ে বর্তমান বছরেই একই 
সঙ্গে আরও খাজনাবৃদ্ধি ও আঁনয়ামত সে সবে খাজনার সঙ্গে মিলিয়ে 
দেওয়ার চেষ্টা করত।৩২ 1বশেষ লক্ষ্যণীয় [বিষয় হল দখলনস্বত্বের রায়তদের 
একাট শ্রেণীর ব্‌দ্ধিকে ঠেকিয়ে রাখার একটা ঝোঁক জাঁমদারদের মধ্যে 
দেখা গিয়েছিল যাতে সামন্ততান্তিক ক্ষমতা অক্ষত অবস্থায় থাকতে পারে। 
রঙপুরে রায়তদের স্বল্প মেয়াদী লাজ দেওয়া ছিল সাধারণ পদ্ধীতি | বহু 
জেলায় খাজনার রাঁসদ দেওয়া হত না; দখলীস্বত্বের প্রমাণ নম্ট করার 
জন্য প্রজাদের কাছে থেকে কবীলয়ত নিয়ে নেওয়া হত । ১৮৭২-৭৩ সালে 
পাবনায় জামদারুরা কৃষকদের দিয়ে ১৬৭২ টি কবৃিয়ত সই কাঁরিয়ে 
[নয়েছিল যা কার্যকরাঁ হলে দখলাীস্বত্ের রায়তদের স্বত্বহখন প্রজার মানে 
নাময়ে 'দতে পারত 1৩৩ 

স্বানীয়ভাবে খাজনা সংক্রান্ত যে বক্ষোভগুলি ১৮৬০ থেকে চলে 
আসাঁছিল তা ১৮৭৩ এ একটা অভ্যুর্থানের রূপ গ্রহণ করল। ১৮৭৩ এ 
পাবনা জেলার ইসারশাহীতে একটি কাঁষ সঞ্ঘ গঠিত হয়েছিল । জ্বন মাসের 
মধ্যে সদর মহকুমায় লড়াই ছড়িয়ে পড়ল । প্রকৃতপক্ষে সমগ্র জেলা বিদ্রোহের 
ঘাঁণবাত্যায় বিক্ষুদ্ধ ছিল । প্রত্যক্ষদর্শী রমেশ দত্ত খাজনা বাঁদ্ধজনত 
বিদ্রোহের মূল কারণ অনুসন্ধান করেছেন । নোলান লিখেছেন “বিরোধের 
মূল কারণ দেখা যায় ইসাফশাহাী পরগণায় ঘন ঘন খাজনা বৃদ্ধি এবং 
বে-আইনীী খাজনা আদায়ের মধ্যে ।”৩৪ পাবনার জেলাশাসক 
টেলার একই কথা বলেছেন ঃ “এ বিষয়ে ফোন সন্দেহ থাকতে পারেনা 
যে নাটোরের রাজার সময়ে খাজনার হার ছিল খুবই কম"''জমিদ্মুররা 
আবওয়াব সংগ্রহ করেছে এবং এই ব্যবস্থা এত বেশী বছর ধরে চলেছে যে 


খাজনার প্রশ্ন ১৮৫ 


এখন এটা বিশেষ স্পঙ্ট নয় ষে সংগ্রহের কোন অংশ খাজনা এবং কোন 
অংশ বে-আইনগ কর'*'বন্দোপাধ্যায়রা তাদের তনেক রায়তকে কবুলিয়ত 
[দতে রাজী কাঁরয়েছিল, পরবতরকালে যার শতণবলী আবচ্কৃত হওয়ার 
পর দেখা গেছে, সেগুলি রায়তদের পক্ষে সবচেয়ে প্রাতিকুল; কিন্তু আমার 
কোন সন্দেহ নেই যে এই আঁবিচ্কারের জন্য অন্য জাঁমদাররাও বন্দ্যো- 
পাধ্যায়দের দৃম্টান্ত অনুসরণ করবে । রায়তরা বিপদ দেখে বা অন্যের দ্বারা 
দৃষ্ট হয়ে জাঁমদারদের দাবীকে ঠেকাবার জন্য একাঁট সংঘ তৈরী করে 1৩৫ 

কৃষি সংঘ মামলার খরচ বহন করার জন্য চাঁদা তুলত ; ঢোল বাজিয়ে 
বা মোষের শিঙা ফু'কে কৃষকদের একাঁট 'নার্দষ্ট ম্থানে জমায়েত হওয়ারু 
আহবান জানানো হত ।৩৬ মুসলমান পান পাবনা জেলায় বৃহং 
সংখ্যক মুসলমান আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল ॥ আদালতের দ্বারা দণ্ড- 
পাপ্ত রায়তদের দুই তৃতীয়াংশ এই সম্প্রদায় থেকে এসোঁছল।৩৭ মনে 
হয়, আন্দোলন খাজনা বন্ধের রূপ গ্রহণ করোছিল। রায়তরা জাঁমদারকে 
সরাসার খাজনা '্দতে অস্বীকার করেছিল, যে জাঁমদার, মোলোনীর 
ভাবায়, “পুজাদের ইচ্ছানুযায়ী শর্তে দেওয়া খাজনাকে স্বীকার করবে না ।” 
এটা খুব তাৎপযেবি বিষয় যে রায়তরা ধবান তুলেছিল যে “তারা মহা* 
পাণশর এবং শুধু তাঁরই পুজা হবে 1৮ এটা বোঝা যায় যে জমিদার? 
পুথার বিরুদ্ধে অসন্তোষ তীব্র হয়ে উঠোছল। তথাপি জাঁমদখলের একাটি 
'দুজ্টান্তও তখন দেখা যায়ান। 

নীলাবদ্রোহের ক্ষেত্রে যেমন, তেমন এই বিদ্রোহে তালুকদার, জোতদার, 
গ্রামশণ পুধান ধনী কৃষকদের মধ্যে থেকেই দ্রোহের নেতাদের আ'িভণব 
ঘটোৌছল ।॥। একজন জনাঁপুয় শেতা যাকে কৃষকরা ভালবেসে বলত 
“বিদ্রোহী রাজা” সেই ঈশানচণ্দ্র রায় একজন তালুকদার ও ব্যবসায়ী 
ছিলেন। তাদের সহযোগী এবং গ্রামীণ মণ্ডল ও বন্দ্যোপাধ্যায়দের 
কমণচারী শম্ভ্ুনাথ পাল সংঘ গঠনের জন্য গ্রামে গ্রামে ঘু্তেন, খাদ 
মোল্লা নামক একজন মুসলমান জোতদার জমিদারদের সঙ্গে কলহ করে 
সম্পর্ক ত্যাগ করে এবং সাল্লাপের জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের 
সংগঠিত করে ।৩৮ যতক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলন খাজনা বৃদ্ধি ও বে আইনা 
আদায়ের বিরুদ্ধে ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত ধনী কৃষকদের হারাবার কিছু 
ছিলনা । তারা পাটশিজ্পের দিকে কইকোছিল এবং “জমিদারদের সাক্রিয় 
পুতিরোধ করার মতো সঙ্গতি সম্পন্ন” ছিল বলে মনে হয়। এটি খুব 
'্তাংপর্যের 'বিষয় যে রাজশাহণী ডিভিসনে খাজনা সংক্ান্ত মামলার সংখ্যা 


১৮৬ ভারতে কৃষি সম্পক" 


১৮৮০ খী-টাব্দে ১,৩৪৩ থেকে ১৮৮৪ খহেম্টাব্দে ২,০৪৭ এ দাঁড়িয়ে 
ছিল ।৩৯ পুক.তপক্ষে মামলাতে ধনী কষকের সংখ্য।ই বেশশ ছিল । 
১৮৭৪ থেকে পাবনার জামদারদের দ্বারা অনুমোদিত স্থায়শী লাীজের সংখ্যা 
উল্লেখযোগ্যভাবে বাদ্ধ পেয়েছিল ।৪০ গরাব প্রজার বিরুদ্ধে জমিদারদের 
বাঞ্চিত মিন্র ধনী কষকরা পত্তনী ব্যবস্থার দ্বারা লাভবান হয়েছিল ॥ 
কৃষি সংঘের নেতা ও সংগঠক হিসেবে ধন কৃষকরা জমিদারদের সামন্ত 
তান্তিক ক্ষমতাকে অস্বীকার করতে এবং গ্রামকে নিয়ল্দণে রাখতে চেষ্টা, 
করোছিল। 'কিস্তু লড়াই না করে জামদাররা সেই ক্ষমতা ছেড়ে দিতে, 
আদো আগ্রহী ছিলনা । 

যতক্ষণ পর্যন্ত কৃষক আন্দোলন জমিদারদের খাজনা বাদ্ধর বিরুদ্ধে 
পাঁরচালিত হচ্ছিল ততক্ষণ ধন কৃষকদের মতই শহরের মধ্যবিত্তদের 
হারাবার কিছু ছিল না। এই শ্রেণী জমিতে ম.লধন- নিয়োগ করেছিল । 
উনিশ শতকের মধ্যভাবে ভদ্রলোক জোতদাররা ছিল স্বীকৃতিযোগ্য শ্রেণী । 
সঙ্গতিসম্পন্ন ও উচ্চাশা প্রণোদিত ভদ্রলোক শ্রেণী সামাজিক মর্যাদা বাড়াতে 
চেয়েছিল এবং শহরের ও গ্রামের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা 
করত । বার লাইব্রেরী ছানীয় রাজনতির কেন্দ্রে পারণত হয়েছিল | 'বরাটিশ 
রাজত্বের সংস্পশে এসে তারা আইন শৃঙ্খলা সম্পর্কে সপ্রশংস ছিল ।' 
কৃষক বিদ্রোহ দেশকে প্লাবিত করলে তারা মমণহত ও ভীত হয়ে পড়ল ।' 
তাদের ভয় দর করার জন্য রমেশ দত্ত পাবনার বিদ্রোহী ক.ষকদের জন্য 
একটি সমর্থনসূচক প্রবন্ধ রচনা করেন এবং রায়তদের দাবীর ন্যাধ্যতাকে 
দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন । দত্তর রচনাতে বলা হয়েছে ঃ 

“এটা খুব দুঃখের বিষয়, যাঁদও সম্ভবত আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, 
বাঙালী জনসমাজের সংবাদপন্রগীলির অধিকাংশ গুশনাঁটি সম্পরকে একপেশে 
দ.ভ্টিভঙ্গধ গ্রহণ করেছে এবং পাবনার রায়তদের কাযকলাপ সম্পর্কে 
পুরোদস্তুর নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল** কলকাতায় এসে ভাঁড় করা 
পলাতক জমিদাররা অথবা 'নিযাতিত পাবনার জমিদার যারা পাবনা থেকে 
সংবাদ প্রেরণ করাছল তারা সংবাদপত্রকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়নি'** 
রায়তরা নানা রকম বিশংগুখলা ও কিছু 'হিংসাত্বক কার কলাপের অপরাধে 
অপরাধী 'ছুল*** তবুও যারা এই ধরণের কাজকে চূড়ান্তভাবে নিন্দা বরে 
তাদের মনে রাখা উচিত যে পাবনাব্র মত জাগরণ হিংসাত্মক কাহকসাপ 
ছাড়া, প্রাতশোধ গ্রহণ ছাড়া খুব কম ক্ষেত্রেই সম্পন্ন হতে পারে, ষ্কেহেতু 
নচ্চুর নিপড়নই হল এর কারণ"**ব্রিটিশ শাসনের আশীবণদ তাকে, 


খাজনার প্রশ্ন ৯৬৭: 


সামান্যই স্পশ* করেছে সভ্য নাগারক জীবনের বিলাসের উপকরণের জন্য, 
তার আকাঞ্খা নেই-*কিস্তু এই সমস্ত চাহদা পূুরণ্রে জন্য তার একাঁটই, 
মাত্র একাঁটই দাবী জাছে, তার জাম এবং তার সারা বছরের ফসল" যখন 
জামদার এ জামিতে উৎপন্ন ফসলে তার ভাগকে বাড়াতে চায়, তখন রায়ত 
আর সহ্য করেনা--বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো ১১৪১ 

পাবনার বিদ্রোহ ধন কৃষক ও জোতদারদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করোঁছিল ঃ 
থাজনার প্রশ্নীট পুরোভাগে এল । ১৮৭০ থেকে ১৮৮৫ খতীঘ্টাব্দের 
মধ্যবতাঁ সময়ে খাজনা সংক্রান্ত বিক্ষোভ ঢাকা, ময়মনাসংহ, ত্রিপব্রা, 
বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, বগুড়া এবং রাজশাহশীতে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং 
খাজন। সংঘ গাঁঠিত হয়েছিল ।৪২ ১৮৭৩ খহীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে জয়েন্ট 
ম্যাঁজস্ট্রেটে রিপোর্ট করেন £ "লক্ষণ দেখা যাচ্ছে" তারা (রায়তরা) 
সমম্টিগতভাবে যে অপ্রাতরোধ্য ক্ষমতা অজণন করা যায় তা বুঝতে 
পারছে । আমার একথা বলতে কোন বাধা নেই যে এই আন্দোলনের 
ভবিষ্যত হল বাঙলার সাম্প্রতিক বৃহৎ সামাঁজক গুশ্নাট ।৪৩ নিিশচত- 
ভাবেই ধননকৃষকরা ও ভদ্রুলোকেরাই রায়তদের সংঘের নেতৃত্ব 1দয়েছিল। 
1ফল্ুকেন মোদনশপুরের পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেনঃ “কয়েকজন ধন 
কৃষক আছে যারা এই জোটের পাম্ডা*** এই সব রায়তদের ছেলেরা 
ইংরেজী ভাষা সম্পকে কিছুটা ভাসা ভাসা জ্ঞান লাভ করেছে'**উকিল 
এবং অন্যান্যরাও**'পরিকপনাটিকে উৎসাহত করেছিল ।”8৪ বাগল 
আমাদের জানিয়েছেন যে ১৮৮০-৮৫ খীষ্টাব্দের মধ্যে “বায়ত সভাগহীল' 
বাঙলার জেলাগহীলতে গাঁজয়ে উঠেছিল এবং ইয়ান এ্যাসোসয়শন 
রায়তদের সভাগুলি সংগঠিত করোছল। ১৮৮১ খহষ্টাব্দে আ।সো- 
1সয়শন কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে একাঁটি সভা করে যেখানে সংদূর 
গ্রাম থেকেও রায়তরা ভড়ো হয়েছিল ।8৫ বাঙলায় র্লাজনসাতর শ্ষেত্রে 
যাদের ওপর প্রায়ই তারা নিভ'র করত সেই বায়তদের সমবেত করাকে 
শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণণ বুদ্ধমানের কাজ বলে মনে করোছিল। 

এটা খুব আকস্মিক ব্যাপার নয় যে খাজনার প্রশ্নীট সরকারের মনো- 
যোগ আকরষণ করেছিল। ১৮৭৯ খহীষ্টাব্দে খাজনা আইন কাঁমশন 
নষৃত্ত হয়েছিল; এই কাঁমিশন খাজনা আইনের একটি খসড়া দাখিল, 
করে। 'রিপণ দ.ঢ়তার সঙ্গে বলেন যে তান “যে সমস্ত উদার প্রশস্ত 
নশীতকে সারাজীবন ধরে পোষণ করেছেন” তাদের কাযকরণশ করার চেষ্টা 
করবেন। তিনি ভূষস্বামীদের কাছ থেকে তীর বিরোধিতা পাওয়.র 


১৮৮ ভারতে কৃষি সম্পর্ক 


আশঞ্কা করেছিলেন। হ্যারিংটন একমাত্র “যাযাবর কৃষক ও দখল 
স্বত্বের রায়তদের অধস্তন প্রজা ছাড়া সমস্ত “রায়তী জাঁমকে* দখল স্ধত্ব 
দেওয়ার মৌলিক পরিকষ্পনা পছন্দ করেন নি। যা হোক, এবিষয়ে 
তিনি একমত হয়েছিলেন যে ১৮৫৯ খীন্টাব্দের আইন রায়তদের স্বাথের 
নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল কারণ জামিদাররা তাদের একটি 
1লাখত চুক্তিতে (কবুলিয়ত) আবদ্ধ হতে প্ররোচিত করে অথবা শুধুমান্র 
একটানা দখলের প্রমাণাদি নম্ট করে ১২ বছরের মধ্যেই ব্রায়তদের এক 
জাম থেকে অন্য জাঁমতে সরিয়ে দিয়ে সাফল্যের সঙ্গেই আইন এাঁড়য়ে 
যেত। সুতরাং একজন রায়ত কোন গ্রামে ১২ বছরের জন্য যে সব জাম 
দখল করে থাকবে, সে সব জামির দখল স্বত্বের অধিকার সে হবে--এই 
প্রস্তাবে তানি রাজী হয়েছিলেন ।৪৬ আ'নবার্যভাবেই ভূম্বামীরা এই 
বিলের খাজনা বদ্ধ সংক্রান্ত ধারাগ্ীলর বরোধ্তা করেছিল ; তারা 
বরোধতা করোছিল জাম 'বক্লীর ধারাকে যে ধারাটর দ্বারা প্রজারা তার 
দখল স্বত্বের আধকারকে হস্তান্তারত করতে পারে । 'সিলেকই কাঁমাটতে 
বিলটি যাওয়ার পর স্টেটসম্যান পান্রকা সরকারকে জাঁমদারদের প্রাতি 
তাদের মনোভাব পরিত্যাগ করার তাগিদ জানিয়ে একটি সম্পাদকীয় 
প্রকাশ করে ঃ র 

“আবলম্বে সরকারের জমিদারদের প্রাতি তার মনোভাব সম্পূর্ণ পাঁর- 
ত্যাগ করা উচিত ""প্রথমে যে কাজটি করতে হবে তা হল খাজনা আদায়ের 
জন্য সততার সঙ্গে জাঁমদারকে আইনগত সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া***যতক্ষণ 
না খাজনা যথেষ্ট পারমাণে বদ্ধ হয়, ততক্ষণ জাঁম বন্দোবস্ত দেওয়া 
বন্ধ করা দ্ঃসাধ্য |%8৭ 

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের বাধগ্ীল আকষণাীয় বা মৌলিক কোনোটাই 
ছিল না। একজন কৃষক গ্রামে বারো বছর ধরে কোন জমি দখল করে 
রাখলে একজন 'স্থিতিবান প্রজা হবে- এই ব্যবস্থা বা বাধ থেকে রায়ত 
লাভবান হয়োছিল | জাম বিক্ীর ধার।টি অদৃশ্য হল, ফলে রায়ত তার দখল 
'বন্বের আধকারকে আর হস্তান্তুরত করতে পারত,না ; রায়তদের অবস্থানকে 
সুনিশ্চিত করার জন্য সরকার আধিকারের একট রেকড* তৈরী করত । 
নাশচিত জাবেই খাজনা বাদ্ধর ব্যবস্থা জামদারদের পক্ষেই ছিল। গ্রামের 
চলাত খাজনার হারের চেয়ে কম হলে এরা প্রজার খাজনা বাড়াতে 
পারতেন; 'জানষপন্রের মূল্যবৃদ্ধি হলেই খাজনা বাড়ানো চুলত। 
গ্গানীয় সরকার দামবদ্ধির তালিকা প্রকাশ করত যা জমিদারুরা মূল্য- 


খাজলার প্রশ্ন ৯৮৯. 


বদ্ধির প্রমাণ হিসেবে দাখিল করত ।৪৮ রেন্ট বিল বা বঙ্গণয় প্রজাম্বত্ব 
আইন.কোনোটাতেই বর্গাদারদের প্রজা বলে গণ্য করার কোন ব্যবচ্থা 
ছিল না, তারা দখলষ্বত্ব 1বহাীন প্রজা হসেবে রইল । এটা আশ্চযের 
ব্যাপার নয় যে জামতে বন্দোবস্ত দেওয়া বৃদ্ধি পেল এবং জাম অকাষি- 
জশবীদের হাতে চলে গেল যারা বন্দোবস্ত দেওয়া প্রজাদের কাছ থেকে 
মোট উৎপাদনের পণ্চাশ শতাংশ আদায় করত । এইভাবেই প্রাক: ধন- 
তান্লিক সম্পর্ক স্থায়শ হয়োছল । ১৯২৮ খএেঘ্টাব্দের আগে বগণদারদের 
প্রজা হিসেবে গণ্য করার চেঞ্টা হয়াঁন ; আমরা দেখব, যে ভদ্রলোক জোত- 
দাররা ক্বরাজ্য দলে যোগ দেওয়ার প্রথম সুযোগ গ্রহণ করেছিল ; 
তাদের চাপের কাছে সরকার শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করোছিল। যে কেউ 
বুঝতে পারে কেন বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন হীণ্ডয়ান আসো সয়সন্রে 
উষ্ণ অভ্যর্থনা লাভ করেছিল ।৪৯ 

ইতিমধ্যে উত্তরপ্রদেশে খাজনাদাতা প্রজাদের সমস্যা তীব্র হয়ে উঠেছিল 
এবং প্রজাস্বত্ব আইন গ্রহণ করা হল। অযোধ্যা খাজনা আইনের (১৮৬৮) 
দ্বারা যে সমস্ত প্রজারা নিজস্ব বা তাদের দ্বারা কার্ধত জমিতে সমস্ত রকম 
মালিকানার আধকার হারিয়েছে তাদের হস্তান্তরুযোগ্য নয় কিস্তু উত্তরা- 
ধকার যোগ্য পাঁরবার্তত দখলস্বত্বের অধিকার দেওয়া হয়েছিল; যে 
কৃষকরা জামতে ১৮৫৬র ১৩ই ফেব্রুয়ারী থেকে ৩০ বছরের ভন্য দখল 
1নয়োছল তাদেরই এ আধকার দেওয়া হয়। যে প্রজা প্রকৃতপক্ষে ১২ 
বছর ধরে জাম দখল করে আছে বা চাষ করছে, খাজনা তাহন (১৮৭৩) 
তাকেই দখল স্বত্বের অধিকার দান করোছিল । এই ধারা অনুযায়ী কোন 
প্রজা একটা 'নাঁদ্ট দামে দখল স্বত্বের গ্রঙ্জার কাছে থেকে পাওয়া 
জমিতে কিংবা শির জাঁমতে দখল স্বত্বের অধিকার লাভ করতে পারতো 
না।৫০ এইভাবে প্রজাদের এমন একটা গোচ্ঠ? ছিল যাদের দখল স্বত্বের 
কোন আধকার ছিল না। এবার দেখা যাবে, যতই "দন যেতে লাগল, 
উত্তর প্রদেশে ততই খাজনাদাতা প্রজাদেরু আন্দোলন একটা গাঁতবেগ লাভ 
করতে শর করল । 

দাক্ষিণাত্যের দাঙ্গা 

১৮৭৫ খীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে একটি নতুন ধরণের কষগত বিক্ষোভ 
দেখা গেল, যে বিক্ষোভ পাঁরচাঁলিত হয়োছিল প্রধানত গুজরাটি ও 
মারোয়াড়ী মহাজনদের [বরদ্ধে। পূর্ববতশ একটি অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য 
করোছি, কিভাবে লোভাতুর সাহকাররা চড়া সৃদের হার ধার্য করত এবং 


১৯০ ভারতে কৃষি সম্পর্ক 


কৃঁষগত সমাজের অঙ্গ কুনাবদের জাম ও ফসল গ্রাস করত 1৫১ 
মারোয়াড়ী মহাজনরা ভসমম্পান্ত দখল করোহল । তাদের আচরণ সম্পর্কে 
বলা হয়েছেঃ “চড়া খাজনা আদায় এবং অনেক সময় খাজনার আতরিস্ত 
দেনাদার প্রজার শ্রম ব্যবহার করে সে জমি থেকে গড়ে বেশ ভাল মুনাফা 
করে; সেচে সে খুব কমই সেচ বাঁনয়োগ করে, কারণ এই জাতীয় বানয়োগ 
কদাঁচংই আকষ্ণনয়। এই পারস্থিতিতে সে কুনবিদেরই ওপর নিভ"র 
রে, কেননা কুনাব একজন ব্াদ্ধমান চাষী 1৫২ 

বিভিন্ন কারণে গ্রামে কৃষক বিক্ষোভ ব.দ্ধি পাচ্ছিল । কুনবিরা জমি 
চাত হচ্ছিল, তার জামির আধকাংশ বন্ধক দেওয়া ছিল “যার দখল স্বত্ব 
সাহকারদের হস্তান্তরিত করা হয়ান।” প্রায়শই তাকে জমিতে পুনবর্ণাসত 
করা হত এই শতে যে সে মোট ফসলের অধণংশ খাজনা হিসেবে দেবে ; 
কুনাবদের দৃঃখমোচনের সামান্যই আশা ছিল, যেহেতু “সাব-ডিভিসনাল 
কেটের সাবজজ এবং জজরা মারোয়াড়ীদের হাতের যম্ত্র মান ।৪৩ 
১৮৬৬-৬৭ তৈ খরা হয় এবং পরের বছর আংশিক ফসল হয়। ১৮৭০-৭১ 
এব পরে দাম দ্রুত কমে গেলে রায়তদের রাজদ্বদানের ক্ষমতা কমে গেল 
এবং ব্যান্তগত খাণকে বন্ধকণী খণে পারিবার্তত করার একটা ঝোঁক মহাজনদের 
মধ্যে দেখা গেল । ১৮৭১ এর সরকারী কজ হ্রাস পেল, ফলে মজুরী কমে 
গেল ।৫৪ লু কৃষক বিক্ষোভের “কারণ সমূহের কারণ” মনে হয় মহাজন 
ও কুনাঁবদের মধ্যে ক্লমবদ্ধণমান উত্তেজনা । ১৮৫২ খনীম্টায্দে উইনগেট 
দুজন মহাজন হত্যা করা সম্পর্কে রিপোর্ট করেন । ১৮৭১ থেকে ১৮৭৫ 
এর মধ্যে কায়রাতে ৯জন এবং আহমেদনগরে দ্রজন ও পৃণাতে একজন 
মহাজন নিহত হয়েছিল ।৫৫ যা লক্ষ্য করা দরকার তা হল প্রায়ই মহাজন 
ছল এমন একজন ভূম্বাম যে অন্যায়ভাবে নগদে ও জিনিষে কুনবিদের 
কাছ থেকে খাজনা আদায় করত ॥ 

দক্ষিণাত্যের দাঙ্গা, যা স্বতঃস্কৃত৫ মনে হয় তা ১৮৭৫ এর ১২ই মে 
পূণার বাজার শহর সুপাতে প্রথম জ্বলে উঠেছিল, মহাজনদের বাড়ী ও 
দোকান আক্রমণ ও লুঠ করা হয়েছিল । চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে খেরগাঁওর 
একজন নেতৃস্থানীয় মারোয়াড়ী মহাজনের বাড়ি পৃঁড়য়ে ফেল। হয়েছিল । 
বক্ষোভ ছাড়িয়ে পড়ছিল চারটি গ্রামে। 'সিরুর তালুকে মারোয়াড়ী 
মহাজনরা 'ছিল আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য । প্রায় একই সঙ্গে এই ধরণের 
, বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল আহমেদনগরে যেখানে ২২ট গ্রামে আন্দোলন 
হয়োছিল। পণা ও আহমেদনগরে বহু গ্রামে বিক্ষোভের ভয় দেখানো 


দাক্ষণাত্যের দাঙ্গা ১৯১ 


হয়োছিল ।৮%৫৬ য়েক সপ্তাহ ধরে বিক্ষোভ পৃণেণদ্ামে অব্যাহত 
থাকল । কাঁমিশন রিপোর্ট করোছিল যে দাঙ্গাবাজদের প্রধান লক্ষ্য 
হল মহাজনদের দখলে থাকা 'ড়গ্রী, বণ্ড ইত্যাদ নষ্ট করে ফেলা ।১৫ 
বেশীর ভাগ মারোয়াড়ী মহাজনরা গ্রাম পাঁরত্যাগ করে শহরে আশ্রয় 
গ্রহণ করেছিল । ই২শে জুলাই শেষ ঘটনাটি ঘটে যখন 'নিম্বালে একজন 
মহাজনের নাক কেটে দেওয়া হয়েছিল ।৫৮ সরকার গ্রামে টুনী পালিশ 
মোতায়েন করেছিল এবং জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহের মধ্যে বিক্ষোভকে দমন 
করা হয়েছিল। পণা ও আহমেদনগরে ৯৫১ জন ব্যন্তিকে গ্রেপ্তার করা 
হয় এবং এর মধ্যে ৫০১ জনকে দণ্ডিত করা হয়।৫৯ দাক্ষণাত্যের দাঙ্গার 
সূচনায় ১৮৭১ খহীষ্টাব্দে এগ্রকালচণ্রুরষ্টস 'রালফ এ্যাই পাশ হয়। 
দাক্ষিণাতোর দাঙ্গার নেতৃত্বের বিষয়ে আমরা খুব কমই জানি। কামি- 
'শনের রিপোর্ট থেকে মনে হয়, কৃষকরা প্রায়ই গ্রামীণ সমাজের প্রধান 
প্যাটেলদের দ্বারা পারিচালিত হত ; তাই কৃষকদের মধ্যে জঙ্গী মনোভাব 
তেমন দেখা যায় নি। কাঁমশনের 'বিপোটে বলা হয়েছে 2 “দাঁয়ত্বশশীল 
নেতৃত্বহীন উচ্ছ*খল দাঙ্গাকারণদের জনতা যতখানি বিপজ্জনক হত, তার 
চেয়ে একটি 'নাঁদণ্ট লক্ষ্যের জন্য তাদের সাধারণ নেতার (প্যাটেল ) 
'নেতৃত্বে সাক্ুয় গ্রামীণ জনতা কম বিপজ্জনক ছল ।''৬০ কমিশন ৭৪ জন 
দাঙ্গাকারার সাক্ষ্য রেকর্ড করেন, যার থেকে বোঝা যায় যে অংশগ্রহণকারশ- 
দের অন্তভন্ত ছিল বাল:তেদর অথবা কারিগর, ধনী কৃষক যারা ভম- 
ব্লাজস্বে কুড়ি টাকা অথবা তার বেশী জমা দিত, এবং ভূমিহীন 
কৃষকরাও ।৬৯ এটা সম্ভবপর যে, মহাজনদের হাতে যারা নিযণতন ভোগ 
করত, সেই কাঁরগর, ধন কৃষক এবং ভূমিহীন ক.ষকর। মহাজনের বিরুদ্ধে 
একাঁট মোর্চা তৈরী করেছিল । গ্রামীণ প্রধান হিসেবে তখনও প্যাটেলরা 
কৃষক জনগণের চিরাচরিত নেতা 'ছিল। তাদের নেতৃত্বের পারমাপ করতে 
গিয়ে আমরা লক্ষ্য করতে পার যেতাদের “কোন গুরুতর অপরাধ” ছিলনা ; 
1বদ্রোহী কৃষকদের প্রধান লক্ষ্য ছিল 1ডক্রী, বণ্ড এবং 'হিসাবপন্ত নষ্ট করে 
'“শরুদের অস্তরহীন করা |” দাক্ষিণাত্য দাঙ্গা কমিশন প্রাতরোধের অন্যান্য 
রূপ সম্পকে উল্লেখ করেছেন £ “সম্পান্তর সবক লুণ্ঠন” “মহাজনদের 
ওপর মারমুখী আক্রমণ” “মহাজনদের ফসলের গাদা পাাড়য়ে দেওয়া! 
ইত্যাদি । ব্যাপক না হলেও এই ধরণের হিংসাঅক কাযকলাপ অত্যাচারণীর 
ধবরুদ্ধে বিদ্রোহখ কৃষকদের আচার আচরণের পারিচয় দেয়। গুশ্ন হল, 
খাসক শ্রেণী কর্তৃক গৃহগত সংস্কারমূলক কার্যাবলীর সঙ্গে কযগত 


৯১৯২ ভারতে কাঁষ সম্পর্ক 


দিক্ষোভকে যুস্ত করা যায় কিনা । একজন আধুনিক গবেষক ডাঃ কুমার 
যান্ত দোথয়ে বলেছেন যে সরকার কর্তৃক গৃহাঁত সংস্কারের নশীতি গ্রামীণ 
সমাজে উত্তেজনার সংম্ট করোছিল । ব্রিটিশ আগমনের পূবে মহারাষ্ট্রের 
গ্রামগুলিতে সামাজিক গোম্ঠীগুঁলির মধ্যে ঘ্ন্দব খাব কমই দেখা যেত। 
িতবাদী তত্ব € ইভাটালটারিয়ান মতবাদ ) দ্বারা অনুপ্রাণত সরকারের 
নীতির ফলে “ব্যান্ত স্বাতন্ত্যবাদ ও সম্পান্তলাভের মনোভাব" এর উদ্ভব 
হয়োছল এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক উত্তেজনা আঁনবায" হয়ে 
দাঁডিয়েছিল। ডাঃ কুমার লিখেছেন £ 

“বোম্বাই সরকারের দ্বারা প্রবতিতি সংস্কার নীতির মাধ্যমে গ্রামীণ 
সমাজে যে উত্তেজনার জম্ম হয়েছিল, ১৮৭৫ এ দাক্ষিণাত্যের দাঙ্গার 
বৈশিষ্ট্যগৃলিতে তা প্রাতিফলিত হয়োছিল। ১৮১৮ র আগে মহারাষ্ট্র 
গ্রামগ্ীলর বৈশিষ্ট্য ছিল--সেই সব গ্রামে বসবাসকারী সামাজিক গোষ্ঠণ- 
গুলির মধ্যে কোন গুরুতর বিরোধের অভাব এবং এটা তাদের সেই স্বয়ং- 
সম্প্ণতাকে সাহায্য করোছল-**হিতবাদী তত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত 
সংস্কার নীতিগুলির প্রভাবে এই সবই বদলে গিয়েছিল'*"মহারাষ্টেঃর 
কুনাঁব এবং ভানি (৬০1 ) দের মধ্যে উত্তেজনার বৃদ্ধি সার্বিক সামাজিক 
প্রক্রিয়ার একটা দক মান্র ছিল । সংস্কারনশীতর ফলে সংন্ট ব্যান্ত 
স্বাতন্ত্যবাদ খবং আত্মসাংম:লক আবহাওয়া গ্রামের সমম্টিগত কাঠামোকে 
ক্লমশঃ দুর্বল করে দয়েছিল এবং পৃথক পৃথক সামাজিক গোম্ঠীতে ভেঙ্গে 
দিয়েছিল । ***মহারাষ্টেত হিতবাদীদের দ্বারা প্রণীত সংস্কারনগাতির 
সীমাবদ্ধতা ১৮৭৫ এর দাঁক্ষণাত্যের দাঙ্গা উদ্ঘাটন করে "দিয়েছিল । এই 
নাতির মূল ভীত্ত ছিল ভূগমরাজস্বের রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত--এটা 
গ্রামীণ সমাজের সামৃহিক সংস্থাগলিকে ক্ষুল্ন করার জন্য এবং গ্রামের 
মধ্যে ব্যান্তস্বাতন্ত্যবাদ ও প্রতিযোগিতার একটা আবহাওয়া তৈর? করার 
জন্য প্রণয়ন করা হয়োছিল ।”৬২ 

প্রায় একশ বহর আগে রমেশ দত্ত পাবনা ক্‌ষক বিদ্রোহের উৎপাত্তর 
মূল কারণ “একটা সভ্য প্রশাসন" থেকে উদ্ভূত পারবর্তনের মধ্যে দেখে- 
ছিলেন । যখন মোগলদের অধীনে জামদারবা “ক্ষুদে সামন্তত।্ত্িক 
প্রধানদের” মতো শাসন করত তখন ক.যকরা প্রতিরোধের সমস্ত আশাই 
হারয়ে ফেলেছিল; ইংরেজ আমলেই তারা জড়তার থেকে জেগে উঠছিল । 
রমেশ দত্ত লিখছেন £ - 

“ঁন্তা ও কমের ন্ষেত্রে যে যল্তণাময় দাসত্ব কৃষক বহ শতাব্দী ধরে 


দাক্ষণাত্যের দাঙ্গা ১৯৩ 


শ.খাঁলত থেকেছে এবং যা তার কর্মস্পৃহাকে অসন্তব করে তুলোছল ন্যায় 
বিচারের নিভ্ভল নীতি এবং যে কোন ক্ষেত্রেও যে কোন সময় নিপীড়ন 
দেখলেই তাকে দ্‌টভাবে খর্ব করার মাধ্যমে 'ব্রাটশ সরকার কৃষককে এ 
দাসত্ব থেকে মনত করেছে'"ক'ষক কয়েক শতাব্দী ধরে বাঙলার জামদারদের 
অধাঁনে সম্পূর্ণ দাসত্বের অবস্থায় ছিল । যারা মুসলমান রাজত্বের শেষ 
1দনগ্ীলির শাসন ব্যবস্থার খ্টিনাটির সঙ্গে পরাচিত, ভারা একযোগে 
স্বীকার করবেন যে সেকালে জামিদাররাই ছিল সবময় শাস্গক*"*এমন একটা 
সময় বখন প্রতিরোধ নিশ্চিতভাবেই নিষ্ফল হতে বাধা ছিল, তখন সক্রিয় 
পন্ছ। গ্রহণ ছিল অসন্তব- আমরা স্বীকার করি, আমরা এই সাক্ষ্য- 
প্রমাণ দেখে খুপী যে বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ শেষ পযন্ত জড়তার থেকে 
জেগে উঠছে.."তারা (জামিদাররা ) এটা জমিদার ও রায়তদের মধ্যেকার 
শত্রুতা বলে দুঃখ প্রকাশ করেন'*'তাদের প্রন, কে শাখয়োছিল 
রায়তদের দেওয়ানী আদালতে ছুটে যেতে 2 এই হল পদনাল কোড ও 
১৮৫১ এর দশ আইনের সাহায্যে ব্রাটশ সরকারের কাজ ব্রিটিশ সরকারের 
দোষ ও অপরাধ রায়তকে সুযোগ করে দিয়েছিল তা সংবাদপন্ে ুকাশের-_ 
এটা আমাদের জাঁমদারদের, আমাদের সংবাদপন্রকে, : আমাদের তথাকাঁথত 
জনমতকে ক্ষল করেছে ।”৬৩ 

এই বন্তব্যে কিছুটা সত্য আছে যে 'রাটিশের সংস্কার নীতি গ্রামের 
সামাজক পারবর্তন সূচিত বরেছিল। যা বিশেষভাবে বলতে হয় তা 
হল প্রজাস্বত্ব আইনের কথা । এই আইন সু'িশ্চিতভাবেই জাঁমদারদের 
[বরোধিতার সম্মুখীন হয়োছল। তাদের যুক্ত ছিল এই যে গুজাস্বত্ব 
আইন “শ্রেণীর বিরদ্ধে শ্রেণকে? পরিচালিত করে । মারাথা শাসনে 
গ্রামে সামাজিক উত্তেজনা অনুপস্থিত ছল কনা সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত 
নই ॥। সাম্প্রতিক গবেষণা এটা নিদেশি করে বলে মনে হয় যে ব্িটিশরা 
আসার আগেই গ্রামীণ যৌথ গোম্ঠীগ্াঁল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল এবং হচ্ছিল, 
মোগল আমলে কৃষকদের মধ্যে স্তর বিন্যাসের কাজ অগ্রসর হচ্ছিল ।৬৪ 
যা আমরা লক্ষ্য কার তা হল যে উানশ শতকে “অকৃষকণীকরণের” প্রিয়া 
ত্বরান্বিত হয়েছিল । একাঁদকে কৃষকরা জাঁমচ্যুত ও দৃুর্বহ খাজনার ভারে 
পণীড়িত হচ্ছিল; অন্যাদকে ধনী কৃষকরা বাঙলার পাট উৎপাদনের 
এলাকায়, মহারাশ্ট্র ও পাঞ্জাবের তুলো উৎপাদনের এলাকায় এবং উত্তর 
প্রদেশ, বিহারের আখ উৎপাদনের এলাকায় কৃষকরা স্বতন্ত্র একাঁট গোচ্ঠী- 
রূপে আবিভূ্ত হয়োছল। প্রাক ধনতান্তিক উৎপাদনের পদ্ধাঁতকে ক্ষন 


৯৩ 


১৯৪ ভারতে কৃষি সম্পর্ক 


নাকরে মৃখ্যত গ্রামের নতুন উচ্চবগ্গের স্বার্থরক্ষা করার লক্ষ্য নিয়ে 
'ব্রাটশ সংস্কারনশীত প্রণসত, হয়েছিল ॥। জমিদাররা দ.টভাবে তাদের 
ক্ষমতা আঁকড়ে থাকায় সামাজিক উত্তেজনা প্রবলভাবে ছাড়িয়ে পড়ছিল । 
এটা কোন আক্মিক ব্যাপার নয় যে, খাজনা ও দখলপস্বত্বের প্রশ্নগলি 
কৃষক আলোড়নে ঠবশেষ প্রাধান্য পেয়েছিল, খাজনাদাতা প্রজারা খাজনা 
গ্রহীতা জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামিল হয়েছিল । আমরা পরে 
দেখব যে এই সব প্রশ্নগুলিকে কেন্দ্র করে কষক আন্দোলন বিশ শতকেও 
অব্যাহত থেকেছে, জমিদারদের ক্ষমতা ঝেশটয়ে দুর করার জন্য সামীগ্রক- 
ভাবে কৃষকেরা এক্যবদ্ধ হয়োছল । খাজনাদাতা কৃষক ও কৃঁষমজ্বরদের 
নাঁদ্ট দাবী সামনে এসে পড়ায় ধনী কৃষকেরা একটা ,উভয়সঙ্কটে পড়ে 
গিয়েছিল । খুব কম লেখকই এ বিষয়ে পরো সচেতন ছিলেন যে, ভিন্ন 
ভিন্ন গোম্তর ক:ষকদের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য ছিল-_ফলৈ কালক্রমে কৃষকেরা 
নিজেরাই নিজেদের মধ্যে বিভন্ত হয়ে পড়েছিল ॥। এই বাস্তবাটকে বোঝার 
জন্য আমরা এখন বিশ শতকের কষক আন্দোলনগাঁলর দিকে দখন্ট 
ফেরাব। 


' নির্দেশিকা 


১। ক্যালকাটা রিভিউ, ৯৮৬০, দত্ততে উল্লিখিত, দি সানতাল ইনসা- 
রেকসন অফ ১৮৫৫-৬৭,১৯৪০। 

২। ক্যালকাটা রিভিউ, ১৮৬৬, দত্ত, পৃবোল্লাখিত, প.₹-৮। 

৩। দত্ত, পববোল্িখত, পৃ১৬। 

৪1 এ । 

&। এ, প--১৬। 

৬1 ও+ ম্যাঁলি, বেঙ্গল, বিহার আযাণ্ড ও'ড়িষ্যা, ১৯৯৭, প.--১৯৩- 
৯৪। 

৭। দত্ত, পর্বোল্লিখিত, প-৫২। 

৮। এ, প.--৬০। 

৯। ঘোষ, সামাজিক পন্ধে বাঙলার সমাজাচন্র ( বাওলায় ) ১৯৬৬ । 

১০ । এ ॥ 

১১ । ফ্রেপ্ড অফ ইগ্ডিয়া, জ্বলাই-ডিসেম্বর ১৯৫৫, দন্ত, পদবেো- 

লিখিত, পৃ--৬৭। | 


শনদেশকা ১১৫ 


১২। ভবাঁলউ, জে হারস:ংচেল এর সাক্ষ্য, ইশ্ডিগো কমিশন (৮৬০) 
এর রিপোট" দ্রন্টব্য । হাব্রস-চেল লক্ষ্য করেছিলেন যে প্রধান 
জমিদাররা নলকরদের বিরদ্ধে সব"শান্ত নিয়োগ করোছিলেন। 

। রিং, দ বু মিউাটান £ ইণ্ডিগো ডিসটারবেন্সেস ইন বেঙ্গল 
(১৮৫৬৯-৬২), ১৯৬৬ । 

১৪। পালিত, পৃবোজ্িলিখিত, পণ্চম পারচ্ছেদ । 

১৫। কিং, প্‌বোলিখিত, প্‌.-২২, ৮৭, ৮৯, ৯০; এ ছাড়াও 
গুহ, নীিলদপণণ £1দি ইমেজ অফ এ পেজেণ্ট 'রিভোষ্ট ইন এ 
[লবাঝ়াল মরর* জার্নাল অফ পেজেণ্ট চ্টাডস অক্টোবর, 
১৯৭৪ । ৃ 

১৬ । ঘোষ, ইশ্ডিয়ান স্কেচেস, ১৮৯৮ । 

১৭। 'রুং, পৃবেশল্িখিত, প:-7১৪-৯৬। 

১৮ । এ, পৃ-৯৭। 

১৯। 'দ, বেঙ্গল পেজেণ্ট লাইফ, গুহ, পুবেণাল্াখত । গুহ 
আমাদের বলেছেন যে নীল বিদ্রোহ প্রধানত মধ্য কৃষক থেকে 
গ্রামীণ সবহারা পর্যন্ত সমস্ত কৃষকের মিলিত আন্দোলন । কিন্তু 
খুব কম লেখকই এই বিদ্রোহে কৃষকের ভূমিকার কথা 
বলেন। 

২০ । গুহ তাঁর রচনায় নীল বিদ্রোহে উদারপম্হদ মধ্যাবত্ত শ্রেণীর 
সাড়া সম্পকে তথ্য 'লাপবদ্ধ করেছেন। 

২১। 'হণ্ট্রি অফ হীন্ডিগো 'ডিসটারবেন্সেস, ১৯০৩ । ১৮৬২তে 

| 1হন্দ্র প্যাঁটুয়ট লিখেছিল যে “নঈলকররা খাজনার জন্য মিথ্যে 
চেচামেচি 'করোছিল এবং "দ্বিগুণ শান্তর সঙ্গে নীলকরদের 
অত্যাচার বদ্ধপ্রাপ্ত হাচ্ছল 1” 

২২। মিত্র, পূর্বোলিখিত । 

২৩ । গুহ, পবেণাল্লখিত, তান লিখেছেন যে, বিদ্রোহ অগ্রসর হবার 
সঙ্গে সঙ্গে বাভন্ন “শ্রেণখর সংগ্রাম* পুরোভাগে আসে । 

২5। 'ক্রিং, পৃবেোল্লখিত , পৃ--৮৮, ৯০, ৯২। 

২৫ । এ, পৃ-_৭৫। সম্ভবত এটা বলা উঁচত যে তখনও জাঁমদার- 

দেরই ক্ষমতা অক্ষত ছল, যাদের কয়েকজন ছিল মহাজন । 

৷ বেঙ্গল টেনান্সি আর অফ ২৯শে এপ্রল, ১৮৫৯, 'ফালপস:। 
প্‌বেণল্লিখিত, প--৬২৪-২৬। 
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২৭। টেম্পল কালেকসন, পাঁলত, পূর্বোল্লিখিত, পশ-১৮৬ । 
পাঁলত িলখেছেন যে আইনের স্যাবধা পেয়েছিল গ্রামের 
ধনতান্রিক শান্তসমূহ,* যারা রপ্তানশর জন্য অর্থবরী ফসল 
উৎপন্ন করত । 

২৮। ফাঁলপস, পূব্ণোল্লাখিত । 

২৯ । হাণ্টার, ম্টাটসাঁটকাল একাউণ্ট অফ বেঙ্গল; হূগল+, ময়মনাঁসংহ 
ঢাকার বিষয় সম্বালত খণ্ড দুষ্টব্য । আবওয়াব বৃদ্ধ পেয়েছিল 
এবং এই আবওয়াব প্রায়ই খাজনার সঙ্গে যুস্ত করে দেওয়া হত । 

৩০ । চৌধুরী, পজেণ্ট মুভমেন্টস ইন বেঙ্গল (১৮৫০---১৯০০)। 

৩১। এ । 

৩২। সেনগুগ্ুর রচনায় ডীল্লাথখিত, পাবনা িসটারবেন্সেস আযণ্ড 
1দ পালাটকস অফ রেন্ট (১৮৭৩--৮৫) পু--৩০। 

৩৩ । সেনগনপ্ত, পৃবোজ্লাখিত, প.শ-৩১। 

৩৪। দত্তর রচনায় উল্লিখিত, 'আযান আপোলোঁজ ফর ছি পাবনা 

রায়োটারস, বেঙ্গল ম্যাগাজিন, সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ । দত্ত প্রবন্ধীট 

“আরসাডি*' ছদ্মনামে লিখোছিলেন । 

এঁ। বন্দ্যোপাধ্যায়রা ঢাকা থেকে এসৌছলেন এবং পাবনায় 

ভূসম্পান্ত দখল কঝেছিলেন। 

৩৬ | সেনগনপ্ত, পৃর্বোল্লিখিত, এ ছাড়াও সেন পেজেন্ট শ্্রাগল ইন 
পাবনা, নিউ এজ ২য় খণ্ড, ১৯৫৪ দ্ুষ্টব্য । 

৩৭ । সেনগনপ্ত, পৃরবোলীখত, পৃ--৫০-৫১। তান লিখেছেন যে 

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বর্থাদার এবং কৃষিমজ্ুররা ছিল 

যারা খাজনা বহদ্ধির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে ক্ষাতগ্রস্ত ছিল না। 
সেনগন, গপৃবেধিল্লখিত, পৃ--৪৯। ডঃ সেনগৃপ্ত প্রজাদের 

“আইন ভিত্তিক দৃম্টিভঙ্গীর* উপর গুরুত্ব দিয়েছেন; প্রজারা 

আদালতের আশ্রয় নয়োছিল জমিদারদের শন্তি দূর্ল করবার 

জন্য | 

৩১৯১ । এ, পৃ--৯২। 

৪০ এ, প.--৮৮। রোঁজস্্রটকৃত দাললের সংখ্যা ১৮৭৩-৭৪ এ 
৬২৭ থেকে ১৮৭৬-৭৭ এ বদ্ধ পেয়ে ১,৬৩৩ হয়োছিল । 

৪১ । দত্ত, পূর্বোলিখিত । ৬ 

৪২ । সেনগনৃপ্ত, পৃবেোশোল্লিখিত, যজ্ঞ পারিচ্ছেদ । 


৩৫ 


বু 
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5৩ । চৌধুরী, পুবেণল্লাখিত । 

৪91 এ । 

3৫ | বাগল, 'হা্ত্র অফ দি ইন্ডিয়ান আ্সো1সয়শন (১৮৭৬- 
১৯৫১)। বাঙলার জেলাগাঁলতে গঠিত রায়তসভার একাটি 
তালিকা বাগল দিয়েছেন । 

রেভিনিউ ডেসপ্যাচ, (১৮৮২) ৩ নং ফলিপস, পবেণল্লাখত, 
পৃ-৬৫১-৫৩। 

স্টেটসম্যান, ১৭ই জানুয়ারী ১৮৮৫ । 

'মাইনের ধারাগুলি সারাংশের জন্য দি ইংঁলশম্যান, ১৪ 
কেব্রুয়ারি ১৮৮৫ দ্ু্টব্য ।* 

এই আইন বঙ্কিমচন্দ্রকে এত আকৃষ্ট করোছিল যে তান “বঙ্গ- 
দেশের কৃষক" এর দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবদ্ধে লিখেছিলেন 
যে এই রচনায় জমিদারদের অত্যাচারের বিবরণ উল্লেখ করার 
আর প্রয়োজন নেই । ১৮৮৫র মধ্যে রমেশ দত্ত চিরগ্থায়ী 
বন্দোবস্তের একজন তনুরাগনতে পাঁরণত হয়েছিলেন । 
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৫০ । হুইটকম্ব, পৃবেোল্পখিত, প্‌ ২৯৫-৯৬। 

৫১ । পণম পাঁরিচ্ছেদ দুম্টব্য | ূ 

&* 1 রিপোর্ট অফ ডেকান রায়টস কাঁমশন (১৮৭৫), ৯ম খণ্ড, 
১৮৭৬, পৃ--৮% | 

৫৩ 1 এ, এ কোলভিনের স্মারকাঁলাঁপ প-৫৬ দ্ুচ্টব্য। 

৫৮1 এ, পৃ--&০-৮৯। 

৫৫ | এ, ভি, উইনগেটের পত্র পৃ 

৫৬ 1 এ; পৃ ছাউ৬। 

6৭ । এ । 

৫৮ 1 এ. পু 

৫৯ । এ । 


৬০ | এ, পৃ--৭। 

এ, পরিশিঘ্ট, বি দ্ষ্টব্য । যে সব কৃষক ২০ টাকা রাজস্ব 
দত, তাদের প্রায় ২০ একর জাম ছিল, যেহেতু পাঁচ একর 
অর্থনীতিক হোত ফলে বিবোচত, তাই ২০ একর জাম 
মালিককে ধন" কৃষক বলা যেত। 
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৬২। কুমার, পৃবোল্লিখিত, প.-১৮৭-৮৯। 

৬৩ । দত্ত, পৃবোল্লিখিত । 

৬৪ । চন্ছু, সাম, আাসপ্রেক্টরস- অফ ইণ্ডিয়ান ভিলেজ সোসাইটি ইন 
নদ্ণান” ইশ্ডিয়া, ইশ্ডিয়ান 'হম্টব্রিকাল রিভিউ, ১ম খন্ড । 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 


রুষক বিক্ষোভ-_-ং 


কৃষক সংগঠনের প্রাচীনতম রূপ হল “রায়তসভা*? ঘা অত্যন্ত িলে- 
ঢালা ভাবে সংগঠিত হয়েছিল এবং ১৮৮৫ এর পরে মরণোম্মুখ হয়ে 
পড়েছিল । এটাই লক্ষাণশয় বিষয় যে আকষণণের প্রধান বিষয় ছিল 
রায়ত ; রায়তের মধ্যে ছিল ধনীকৃষক এবং বাঙালী জোতদারের মতো 
অকষক মালিক ৷ গান্ধীজ? বিহারে , চম্পারণ আন্দোলন এবং গুজরাটে 
কয়রা সত্যাগ্রহ আন্দোলন পাঁরচালনাকালে রায়তদের সমথণন করোছিলেন। 
যে প্রজারা জমিদারদের খাজনা দত, তাদের সংগাঠিত করার আগ্রহ 
গান্ধীজীর বিশেষ ছিল না । তথাপি কৃষিগত আন্দোলন, বিশেষত, উত্তর 
প্রদেশ, বিহার ও বাঙলার জামিদারণ এলাকায় প্রজাদের আন্দোলন সংগ্রামের 
রূপ গ্রহণ করেছিল । প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ বড়ো কৃষক সংগ্রাম সামস্ত- 
তান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রজাদের অসন্তোষকে প্রাতিফালিত করোছিল ॥ 
এই সংগ্রামের তরঙ্গশীষে সমস্ত শ্রেণীর কৃষকদের দাবীর প্রতিভূম্বরূপ 
একটি সংগঠন হিসেবে কৃষক সভা গড়ে উঠল । আমরা এবার এই 
সংগ্রামের নেতৃত্ব, কৃষক সমাবেশে কৃষক সভার ভূমিকা এবং কৃষক এক্য 
বজায় রাখার ক্ষেত্রে আনির্দেশ্য সমস্যাগ্ীলির ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত 
করব। অন্য একটি 'িষয় হল, কৃষিগত আন্দোলনের পাতি জাতখয়তা- 
বাদদের দহ্টিভঙ্গী । সাধারণভাবে বলতে গেলে তারা ভূম্বামা ও 
ধনশ কৃষকদের সমথন করেছিলেন এবং কৃষক সভা খাজনাদাতা গুক্তা ও 
গবীবু কষকদের পক্ষে অবলম্বন করোছিল । 


রায়তদের সমাবেশ 


১৯১৭ খতীন্টাব্দের গ্রম্মে গান্ধীজী চম্পারণ সংগ্রাম শুর? করলেন । 
এই জেলার বেশীর ভাগ বোতিয়া, রামনগর ও মধুবন এম্টেটের অধীন 
ছিল, ভস্বামীরা বাগিচা মালিকদের জমি লজ 'দিয়োছল । 1তন- 
কাঠিয়া ব্যবস্থায় বাগিচা মালিকরা খাজনাবদ্ধ করলে রায়তদের অসন্তোষ 
চরুমে উঠল ॥ বর্তমান শতকের সচনায় নীল চাষ দ্রুত কমে গেলে নীল 
কররা সারাবেসণ (খাজনাবৃদ্ধি) শুরু করল । যেহেতু রায়তদের জাঁমর 
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একাংশে নীল চাষ না করারু ব্যাপারাঁটি অনুমোদন করা হবে', তাই 
তাদের বদ্ধিত খাজনা দিতে হবে--রায়তদের এ রকম একটি চুক্তুতৈ সই 
করতে প্ররোচিত করা হল । যে সব নীলকর িকা ব্যবস্থা বজায় রেখেছিল 
তারা খাজনা ছাড়াও আবওয়াব সংগ্রহ ধরত। গান্ধীজী লক্ষ্য করে- 
ছিলেন, নীলকররা গ্রামে “রাজার মতো ।১ রায়তদের গুধান অসন্তোষ 
গঁলকে সংক্ষপ্ত রূপ দিয়ে তান বলেছেনঃ “এটা আঁবশ্বাসযোগ্য যে 
রায়তরা বাধ্যতামুলকভাবে নীলচাষ করার থেকে মত্ত হওয়ার পরিবর্তে 
অস্বাভাবিক স্থায়ী খাজনা বধীদ্ধতে রাজী হবে'"*তিনকাতিয়া ব্যবস্থায় 
ভূম্বামর ফসলের জন্য রায়ত তার সবচেয়ে ভাল জাম দিতে বাধ্য হয়েছে 
কোন কোন ক্ষেত্রে তার বাড়ির সম্মখস্থ জামকে এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা 
হয়েছে, তাকে তার সবোত্তম সময় ও মমতা প্রয়োগ করতে হয়েছে, যার 
ফলে তার [িনজস্ব ফসল ফলাবার সময় সময় খুব কমই থেকেছে **-”২ 

১৯১৭ খহছটাব্দে আভযান শুরু হল। গান্ধশীজী রায়তদের কাছ 
থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ঘুরে বেড়াতে 
লাগলেন । এট কষকদের সঙ্গে যোগাযোগের একটি চমকপ্রদ পদ্ধাতি। 
মনে হয়, ক'ষকদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সমর্থন পাওয়া গিয়োছল । 
জন মাসে সরকার গান্ধীজীকে অন্যতম সদস্য করে একাঁটি অনুসন্ধান 
কমি গঞ্জন করলেন, এই কাঁমাঁট অক্টোবরে রিপোর্ট পেশ করল । সরকার 
অনুসন্ধান কাঁমাঁটর সুপারিশ গ্রহণ করেছিল এবং চম্পারণ কষ- 
সংকান্ত আইন (১৯১৭) পাস হয়েছিল । যে তিনকাঠিয়া ব্যবচ্ছা ইীতি- 
মধ্যেই ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এই আইনের দ্বারা তাকে বে-আইনাী 
করা হল । টারকাউিয়ার ক্ষেত্রে সারা বেশ ২০ শতাংশ হাস পেল এবং 
অন্যান্য কারখানার ক্ষেত্রেও ২৬ শতাংশ কমে গেল।৩ আপাতভাবে 
সরকার জামদার ও রায়তদের স্বার্থের সমন্বয় ঘটাতে আগ্রহ* ছিল । 
গান্ধীজী আপোষে রাজী ছিলেন কারণ তান অনুভব করোছলেন যে 
“কৃষক ও বাগিচা মালিকদের তখনও এবস্ঙ্গে বাস করতে হবে ।';৪ 
কিন্তু রায়তরা বদ্ধিত খাজনা দিতে রাজী ছিল না এবং উল্লেখযেগা- 
ভাবে মামলা মোকদ্দমা বখাদ্ধ পেয়েছিল । 

১৮৫৯-৬০ এর নীলাবদ্রোহের মত চম্পারণ বিদ্রোহ ক.ষক প্রাতি- 
রোবের গৌরবে চিহিত নয়, জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকরা খাজনা বন্ধের 
আন্দোলন করেনি । আইন ব্যবসায়ী, মহাজন, ধনী কৃষকরা” ছিল এই 
আন্দোলনের প্রধান নায়ক । ব্রজকিশোর প্রসাদ, রাজেন্দ্র প্রসাদ অনুগ্রহ 


বায়তদের সমাবেশ ২০৯ 


নারায়ণ সিংহের মত আইন ব্যবসায়ীরা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুস্ত ছিলেন 
বারা তাদের মন্ধেল হিসেবে সম্পন্ন রায়তদের ওণর নিভ“র করতেন। 
নূচন: থেকেই চম্পারণ সত্যাগ্রহের কঙ্গে যুক্ত রাজকুমার শুরা একজন 
মহাজন ছিলেন, সমগ্র বিহারে মহাজন বনাম ব্যবসায় বলে পাঁরাচিত 
বোতিয়া ও মোতিহারণ জেলার সাহা এবং মারোয়াড়ঈরাও এই আন্দোলনে 
সারয় ছিলেন ।৫ মনে হয় গ্রামীণ আভিজাত সম্গুদায় বাগিচা মালিকদের 
সঙ্গে সামশুতান্বিক ক্ষমতা ভাগ করতে চায়ান। ১৮৭৫ খতীঙ্টাবেদে 
বেলেভ নামক একজন চতুর পষবেক্ষক লক্ষ্য করেন £ 

'অনুগ্রহপুষ্ট রাঙ্গণ ও রাজপুতরা, যারা সুবিধানজক হারে জাম 
ভে” করে, যাদের গ্রামে ক্ষমতা ও প্রভাব আছে-*'ফ্যাকটারি আমলারা 
তাদের জমি আত্মসাং করছে এটা দেখতে যারা ঘ.ণা বোধ চলার 
হল সই শ্রেণীগুলি যাদের কাছে নল চাষ ছিল 1বশেষভাবে ঘ.ণ্য** 
অ-ধগমক গবেষক মিশ্রও আমাদের বলেছেন, ফ্যাকটাঁরর যে সব কম রা 
ভূসম্পত্ত বলয় করোছিল তারা, মহাজন, ব্যবসায়ী এবং জাঁমর মালিক 
সকলেই নাঁলকরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়োছল--যে নীলকর নাববাদে ও 
স্বাধস্নভাবে গুজাদের সম্পাত্ত নিজেদের মালিকানায় হস্তাজ্তরিত করে- 
ছিল ।+ তাপ এটা সত্য যে নীলকররা খাজনাবাঁদ্ধি ও আবওয়াবকে 
প্রবলভাবে আঁকড়ে £রোছিল এবং “রাজাদের মতো” আচরণ করাছিল। 
চ*প্-ব্রণ সত্যাগ্রহ নগলচাষের বদ্দোবস্তের বিরুদ্ধে গুজাদের অসন্তোষকে 
প্রঃতফলিত করোছিল-_যা বিশ শতকের গুথম বছরগহীলতে ভেঙ্গে 
প্ড্ছল। গান্ধশীজশীর পক্ষে চম্পারণ সত্যাগ্রহ সুফলপ্রস হয়োছিল। 
তন জনাগুয় নেতায় পাঁরণত হলেন। 

১৯১৮ খতীম্টাব্দের বসন্তকালে গান্ধীজী গুজর'টের ( খেদা ) কয়রায় 
পঃতদার রায়তদের সত্যাগ্রহ শুর করেন" রায়তওয়।রি এলাকা গুজরাটে 
রারতরা সরকারকে রাজস্ব দত । এই বরায়তদের মধ্যে এক শ্রেণীর 
সম্প্ম্ব ভূস্বামী ছিল যাদের জাম চাষ করত ভাড়া কর। গুজারা। ১৯১৭ 

তে ভার বধার জন্য কয়রায় ফসলের হান হয়োছিল এবং রাফ়তরা 
ভূমিরাজম্ব স্থাগিত রাখার আবেদন জানিয়েছিল । স্বাভাবিক উৎপাদনের 
চেয়ে ২৫& শতাংশ বেশী ফসল হয়েছে--এই য্ান্ততে সরকার কৃষকদের 
দাবণ অগ্রাহ্য করে । চম্পারণ্রে মতো এবারও গ্ান্ধীজী গ্রামে পাঁরুভ্রমণ 
করেন, কৃষকদের অবস্থা অনুসন্ধান করেন এবং ১৯১৮ এর ২২ শে মাচ 
সত্যাগ্রহ আভিযান করেন। কৃষকরা জামির কর দিতে অসম্মত হয়। 


২০২ ভারতে কৃষি সম্পকণ 


সংঘর্ষ হয় রায়ত ও সরকারের মধ্যে । এটা তাংপর্যপূ্ণ ব্যাপার ষে 
ধনী কৃষকরা তাদের রাজস্ব মিটিয়ে দিতে রাজী ছিল এই শর্তেষে 
সরকার রাজস্বের দ্বিতীয় কান্ত আদায় স্থগিত রাখবে । যে প্রতিজ্ঞা পত্রে 
কৃষকদের স্বাহ্গর দিতে হয়েছিল তা এই ঃ 

“আমরা নিম্নস্বাক্ষব্রকারীরা গুর:ত্বের সঙ্গে ঘোষণা করাছি যে 
সরকারের দ্বারা ধায রাজস্বের সম্পৃণ অথবা বছরের জন্য দেয় বাকী 
জংশ স্বেচ্ছায় আমরা সরকারকে দেবনা । সরকার ভাল মনে করেন এমন 
যেকোন আইন পদক্ষেপ সরকারকে গ্রহণ করুতে আমরা দেব এবং আন্দের 
সঙ্গে রাজস্ব বন্ধের ফলাফল ভোগ করব। যাঁদ সরকার সমগ্র জেলায় 
রাজস্বের দ্বিতীয় কান্ত সংগ্রহ ছুগিত রাখতে সম্মত হন তাহলে আমাদের 
মধ্যে সমথ সকলেই পাওনা রাজস্বের সব অথবা বাকী অংশ শোধ করবে। 
রাজস্ব মেটাতে সমথ“ ব্যান্তদের রাজস্ব দান থেকে বিরত থাকার যাঁঞ্ত এই 
ষে, যাঁদ তারা রাজস্ব দেয় তাহলে আধকতর গরণব রায়তরা ভয়ে ববেয়া 
রাজস্ব মেটাবার জন্য তাদের গবাদি পশু বরুণ করে দিতে পারে অথবা 
ধণ করতে পারে'*১৮ | 

আন্দোলন মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত ( ২২ শে মাঠ থেকে ৬ই জুন, 
১৯১৮ ) পূণেণদ্যমে চলেছিল । সমস্ত জেলায় বহু সভা অনুষ্ঠিত হয়ে” 
ছিল ; ২,৩৩৭ জন রায়ত ভূমি রাজস্ব না দেওয়ার প্রতিজ্ঞাপন্রে সই বরে, 
আন্দোলনের * আথক ব্যয় মেটাবার জন্য প্রধানত বোম্বাইয়ের গুজরাট 
বাঁণকদের কাছ থেকে চাঁদা তোলা হয়েছিল। সরকার আন্দোলন দমন 
করার চেষ্টা করেছিল; ক.ষকদের স্থাবর সম্পাত্তগ্ুলিকে একন্লিত করা 
হয়েছিল এবং ধণ পরিশোধে অক্ষম কৃষকদের ওপর জরিমানা ধা করা 
হল।* জুন মাসে বীজ বপনের সময় উপস্থিত হলে রায়তদের মধ্যে 
'দ্িধাগ্রস্ত মনোভাব দেখা গেল । সরকার এ বিষয়ে রাজী হলেন যে ধনী 
পাতদার্রা সমস্ত রাজস্ব জমা দিলে গরশব রায়তদের জামির কর আদায় 
্গিত রাখবেন । সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখা হল। প্রকৃতপক্ষে সরকার 
রাজস্বের ১৩ শতাংশ সংগ্রহ করেছিলেন ।১০ যে গরীব রায়তরা ফসল 
হানর দ্বারা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, গান্ধীজী আপাতদযচ্টিতে 
তাদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন এবং ধনী পাতদারদের নিরপেক্ষ বরে 
রাখতে পেরোছলেন । এ বিষয়ে দেখাবার মত খুব কম সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে 
যে পাঁতিদার, ভূম্বামশীর জাম চাষের নিযুস্ত নঈচু জাতের পুজা ওক্বগ7- 
দাররদের এই আন্দোলনে ?নয়ে আসা হয়োছিল।১১ এটাই ছিল বিশেষ- 


প্রজা সংগ্রাম ০৩ 


ভাবে কষক সমাবেশের গান্ধীবাদী পদ্ধতি £ তিনি ক্রমাগত হেণণ সংগ্রমের 
বিরোধিতা করেছেন । আইনজীবী, মহাজন এবং বণিকরা কয়রা সত্যা- 
গ্রহে তাদের বিপৃূল সমর্থন জানিয়েছিল । মনে হয়, এই আন্দোলনের 
দ্বারা কংগ্রেস এবং গ্রাঙ্ধীজশী বিশেষভাবে উপকৃত হয়োছলেন। ১১১৯ 
এ রাউলাট সত্যাগ্রহের সময় কয়রা জেলায় বিক্ষোভের ঘঁণবাত্যা প্রবহত 
হচ্ছিল ; সভা ও শোভাযান্রা অনুষ্ঠিত হাঁচ্ছিল এবং একটি ট্রেনকে ইন 
চ্যুত করা হয়েছিল ।১২ বোম্বাই সরকারের বিবীত তনুসারে [বদ্ে-ভর 
সম্মৃথভাগে ছিল পাঁতদাররা | 

“এটা যোগ করা উঁচত যে শুধ-মান্র তুলনামৃলকভাবে জেলার একটি 
ছোট গোম্ঠীর প্রায় কেবলমান্র পাতদারু ও বানিয়া গোচ্ঠীর কার্যকলাপই 
বিক্ষোভের কারণ । জনগণ, যেমন ধরলারা সচেতনভাবেই পুরো ব্যপার 
থেকে নিজেদের দূরে সাঁরয়ে রেখেছিল 1৮১৩ 


প্রজা নংগ্রান 


উত্তর প্রদেশেই প্রজা সংগ্রাম ১৯২০র দণকে জলে উঠেছিল এবং 
১৯৩০ এর দশক পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলছিল। কয়েক বছর ধরে অষেযার 
কৃষকদের অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল । এটা কোন আকাঁস্মক ব্যাপার ছিল 
না। উচ্ছেদ ও খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ১৮৬৪র খাজনা আইন কষকদের 
স্বাথ সামান্যই সংরক্ষণ করোছল । ১৮৮৬র খাজনা আইন পাশ হওয়ার 
পর নতুন প্রজাদের কাছ থেকে নজরানা পাওয়ার জন্য ভ.স্বামীরা প্রক়্ই 
প্রজাদের উচ্ছেদ করত ; পুরোনো প্রজাদের উত্তরাধিকারের আধকার 
প্রতিষ্ঠাকে দুরূহ করে তোলার জন্য উচ্ছেদ করা ছিল তালঃকদারদের 
একাঁট উপায় । দণ্টান্তম্বর:প প্রতাপগড়ে ১৯০৬-৭ এ ৯৩৬ট উচ্ছেদের 
সমন জার করা হয়োছিল ; ১৯১৯-২০ তে এই অংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২,৫৯৩ 
হয়োছিল 1১৪ ১৯২০ খহষ্টাব্দ প্রতাপগড়ের ডেপুটি কমিশনার রিপোর্ট 
করেন “পতারা নজরানারু জন্য বয়স্ক স্বামীদের কাছে তাদের কন্যাদের 
বিকল করেছে 1১৫ এটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে অযোধ্যার হুজা সংগ্রাম 
গতিবেগ লাভ করেছিল । ভঃ্বামীরা গুজাদের উচ্ছেদ করাঁছল এবং 
তারা তার বিরুদ্ধে কখনও কখনও প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল । লক্ষণীয় 
হল যে ছিলে ঢালা ভাবে হলেও কৃষকরা কিষাণ সভার মধ্যে সংগাগত 
হয়েছিল । ১৯২১ এর মধ্যে কষকদের অসন্তোষ এত ছড়িয়ে পড়ল যে 
আর তা গোপন রাখা গেল না। ১৯২১ খী্টাব্দে একটি সরকারী 


২0৪ ভারতে কৃষি সম্পর্ক 


রিপোর্টে বলা হয়েছে £ ৃ 

“ভারতের বিভিন্ন অণুলে প্রজাদের ইউনিয়ন বা কিষাণ সভার 
আন্দোলন ক্লমবদ্ধম'নভাবে গরুত্বপর্ণ হয়ে উঠছিল। বহহক্ষেত্ে এই 
ইউনিয়নগযীল স্থানীয় জোতদার ও প্রভুদের সঙ্গে দরকষাকাঁষ করতে এবং 
প্রজাস্বত্থের অবস্থাকে উন্নত করতে নিজেদের নষুন্ত রেখেছে ***অন্ততঃ 
ভারতের কয়েকটি অণ্চলে আধা-বলশেভিক কাধ'কলাপের একটা ঝোঁক 
দেখা ৈয়েছে। অসহযোগ দলগাহীলর সরকারের প্রতি শত্রুতা প্রচারের 
নীতর দ্বারা এটা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে" গ্রামবাসীদের শ্রেণন 
চেতনার উল্লেখযোগ্য বদ্ধ দেখা যায় 1১৬ 

উত্তরপ্রদেশের প্রজা সংগ্রাম প্রতাপগড়, রায়বেরেলী, ফৈজাবাদ এবং 
সুলত্ঃনপ্‌র জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল । সামাজিক পাবিবর্তনের প্রধান 
রূপকার 'হসেবে আঁবভূত জহরলাল নেহরু প্রজা সংগ্রামে যোগ দিয়ে" 
হলেন, তালকদারদের 'অযোধ্যার ব্যারণ? বলে বর্ণনা করোছিলেন যাদের 
অন্যায় দাবী “অসহ্য হয়ে উঠছিল” ১৯২০ এর গ্রণীচ্মে প্রতাপগড়ের 
প্রজার সংগ্রামে রত হল ; এই সংগ্রামের নেতৃত্বে ছিলেন বাবা রামচন্দ্র নামক 
এক সন্ন্যাসী যিনি কষকদের মধ্যে ঘুরতেন এবং সুরেলা গলায় রামায়ণের 
কাবা:ংশ সভায় আবাত্ত করতেন ।৯৭ কয়েকজন কৃষক গ্রেপ্তার হলে 
জঙ্গী মেজাজের কষকরা আদালত প্রাঙ্গণে জমায়েত হয়েছিল এবং শেষ 
পযন্ত কৃষক নেতারা মুন্ত হয়েছিলেন। নেহরু লন্ম্য করোছিলেন ঃ 
কষকদের পক্ষে এটা ছিল বড়ো জয় ।৮১৮ ১৯২১ এর জানুয়ারীতে কৃষক 
গবক্ষোভ বায়বেরেলীতে ছড়িয়ে পড়ে । তালকদারদের শির জাঁমর ফসল 
ন্ট করে ফেলা হয়, ভ্‌ম্বামীদের গৃহ আক্রমণ করা হয় এবং তাদের 
সম্পাত্ত লও করা হয়, কৃষকরা প্রায়ই ব্যবসায় ও মহাজনদের বাসস্থান 
বাজারে সমবেত হত; সাবডিভিসনাল ম্যাজস্ট্রেটের রিপোর্টে কষকদের 
আচরণ প্রতিফলিত হয়েছে £ 

“আমি তাদের বাজারে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য এবং চলে 
যাওয়ার জন্য বলেছিলাম'--কেউই আমাদের কথায় কর্ণপাত করেনি। 
কখনও তারা বলত যে বানিয়ারা (ব্যবসায়ী ) দারুণ লাভ করেছে । 
আমাদের তাদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া উচত। কখনও তারা ফসল ও 
বস্তের মহাঘতা বা দ্রমূল্যতার আভিযোগ করত'"*আমার মতে প্রায় তারা 
আট বা দশহাজার জনত'র স্ফীতকায় রূপ লাভ করোছিল এবং কিচু বাড়ী 
এবং দোকানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল'**যখনই আমরা যেখানে গিয়ে গোঁঠুলাম 


পুজা সংগ্রাম ২০৫ 


জনতা 'জয় জয়” বলে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং চীৎকার বরতে 
লাগল, “এদের মারো, প্াঁড়য়ে ফেল এদের বন্দ্রক কেড়ে নাও':-তারা 
আমাদের ইটপাটকেল, লাঠি, বর্শা এবং কুড়ুল [য়ে আবুমণ করেছিল ।৮১৯ 

১৯২১ এর ৬ ই জানুয়ারী পুঁলশ ফুরসংগঞ্জের কষকদের ওপর 
গুীলবর্ষণ করে যার ফলে চার থেকে ছয় ব্য গনহত হয়; প্রাদন 
মুদ্সিগজে গ্াঁলব্ণ চলে যেখানে নজন কৃষক নিহত হয়।২০ (নয় 
লাখত ভাষায় নেহরু রায়বেরেলগর বিয়োগান্ত ঘটনাকে বণণনা করেছেন £ 
যখন আম নদীর ধারে পেশীছুলাম, তখন অপর পার থেকে গুঁলিবম'ণের 
শব্দ শোনা যাচ্ছিল। 'ব্রজের ওপর আমাকে থামিয়ে দেওয়া হল*..আমরা 
দেখলাম যে গুলিবষ'ণের ফলে মানুষ নিহত হয়েছে । কিষাণরা হাড়িয়ে 
যেতে বা ফিরে যেতে অসম্মত হল ।'+২১ একজন পুলিশ আফসার রিপোর্ট 
করেন, প্রজাসংগ্রাম অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল £ 

“[কষাণসভার উদ্যোগে বা খিলাফৎ কাঁগাঁটর উদ্যোগে আয়ে।জত 
সমাবেশের মধ্যে স্থানীয়ভাবে িনবণচন করার কিছুই ছিল না। উভড় 
আন্দোলনই অসহযোগ দলগনলির করায়ন্ত ছিল এবং বর্তমানে একাঁট মান্র 
আন্দোলন এগিয়ে চলাছল এবং তা হল অসহযোগ আম্দোলন ।২২ 

প্রায় একই সময়ে ফৈজাবাদে ক্ষোভ ফেটে পড়ল। প্রধানত চামার, 
লীন আর এবং আহটীরদের মধ্যে থেকে আসা প্রজারা ব্রাহ্ষণ জমিদারদের 
বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছিল যাদের বাড়ী আরুমণ ও লুঠ বন্া হয়েছিল। 
ক.ষকদের 1হংসাত্বক কার্যকলাপে িপ্ত না হওয়ার আবেদন জানিয়ে 
নেহরু? সভায় বন্তুতা করেন, এমনকি কৃষক-জমিদার এক্যের কথাও ললেন 
যাতে ব্রিটিশ সরকারের বিরদ্ধে সংগ্রাম ভেঙ্গে না গড়ে।২৩ ১১২১ 
এর মার্চে বিক্ষোভ সুলতানপ:রে ছাঁড়য়ে পড়ে । এই জেলার একাঁট গ্রামে 
স্বরাজ ঘোঁষত হয় এবং পাল্টা সরকার প্রাতীন্ঠিত হয়।১৪ প্রচণ্ড 
নিপীড়ন ও িযণতন চলতে থাকে । ৬ই মার্চ 'ইনডিপেণ্ডেন্ট, লেখে £ 
“এক ব্যান্তিকে গ্রেপ্তার করা হলে সংজ্ঞাহীন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাকে মারধোর 
করা হয় |”, যখন প্রজা সংগ্রাম খাজনা ধর্মঘটের রুপ গ্রহণ করল তখন 
জাতীয়তাবাদীরা ট্যাকস বন্ধের আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন, যে 
আদ্দোলন কোনভাবেই ভূস্বামীদের ক্ষতিগ্রস্ত বরে ন। ইয়ং হীন্ডিয়া 
পন্রিকায় গান্ধীজী 1ালখোঁছলেন £ “যখন সময় আসবে তখন তামরা 
ক.ষকদের ট্যাক্স দেওয়া ছগিত রাখার কথা বলতে ইতস্তুতঃ করব না। কিন্তু 
অসহযোগ আন্দোলনের কোন পরেই জামদারদের তাদের খাজনা থেকে 


২০৬ - ভারতে কাঁষ লম্পর্ক 


বত করার চেষ্টা হবে না।”২৫ ১৯২১ এর নভেম্বরে এ আই সি গস 
কর না দেওয়াকে অনুমোদন করল ; “কোন খাজনা নয়' প্রচারের কথা 
উচ্চারন করা হলনা; ১৯২২ এর ১২ ই ফেব্রুয়ারী বারদোলি কংগ্রেসে 
গৃহবত প্রস্তাবে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি কংগ্রেস কম” ও সংগঠনগ্ীলিকে 
এই উপদেশ দিয়েছিল যে “রায়তদের জানানো দরকার যে জমিদারকে 
খাজনা দেওয়া বন্ধ রাখা কংগ্রেস প্রস্তাবের বিরোধ এবং দেশের সবেণত্তম 
সবাঃথের হানিকারক 1৮২৬ প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে যা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান 
তা হলো জমিদারদের সঙ্গে মৈত্রী বজায় রাখার ব্যাপারে কংগ্রেসের উদ্বেগ । 
বিশ্বব্যাপী মন্দার বিবণ বছরগুলিতে উত্তপ্রেদেশের প্রজাসংগ্রামে 
একট নতুন প্রবাহ দেখা গিয়োছিল । ১৯৩১ এর মধ্যে কাঁষপণোর দাম ৫০ 
শতাংশ কমে গিয়েছিল; ১৯২৭ থেকে পর পর কয়েকবছর খারাপ ফসল 
হয়োঁছল । প্রজারা খাজনা দিতে অপারগ হলে জমিদাররা উচ্ছেদের কাজ, 
শর করল । ১৯৩০ এবং ৩১ এর মধ্যে বকেয়া খাজনার জন্য প্রজা 
উচ্ছেদের সংখ্যা বদ্ধ পায় এবং ৬৪,০৭৬ টি উচ্ছেদ করা হয়েছিল । 
জাঁঙিতে অনুপ্রবেশ বা প্ছনঃপ্রবেশের চেষ্টার জন্য উচ্ছেদ হওয়া প্রজাদের 
[বর-হ্ধ ১৩,৩৩৭ টি মামলা দায়ের করা হয়োছিল; ৩৪৫ জন প্রজাকে 
দাণ্ডত করা হয়েছিল ।২। ১৯৩১ এর এঁগুলে কয়েকটি জেলায় গোল- 
মালের বিবরণ শোনা যায়। আদালতের ক্লোক জারা হওয়া ফসল সারিয়ে 
নেওয়া হয়েট্ল ; এলাহাবাদে একজন জাঁমদার আক্রান্ত হয়েছিল, বারা- 
বাঁকখতে কয়েকজন জাঁমদারকে খন করা হয়োছল ।২৮ ১৯৩১-৩২ এর 
একাটি সরকার রিপোর্টে বিস্ফোরক পার্থিতির উল্লেখ করা হয়েছে £ 
“করাচী কংগ্রেসের কুঁড়িটি মূল লক্ষ্যের অন্তভূন্ত ছিল পণ্0াশ শতাংশ 
হারে ভূমি রাজস্ব হাস এবং ছোট মালিকদের সামগ্রিকভাবে রেহাই দেওয়া । 
এই অসার রাজনোতিক কল্পনার দ্বারা প্রলোভিত হয়ে কংগ্রেস নেতারা এই 
রকম উবণর জাঁমকে ব্যবহার করার প্রলোভন সম্বরণ করতে পারোন'"' 
যস্তপ্রদেশে নেহেরুর আশীর্বাদ নিয়ে প্রজাসংগ্রাম শুরু হল, প্রজারা 
ভম্বামীদের খাজনা দিলনা । কয়েকটি গ্রামে গুরুতর ঘটনা ঘটতে শহর? 
করল ।'*২৯ 
গুদেরাটের একটি তাল্‌ক বারদোঁলিতে কোন খাজনা নয় প্রচা- 
রা'ভযান কংগ্রেস শুরু করেছিল, যার ভিত্তি ছিল রায়তদের সমথ“ন এবং 
যা সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল; প্রধান দাবী 'ছঞ্ধ ভূ 
রাজস্ব হ্থগিতকরণ। প্যাটেলের দ্বারা পরিচালিত বারদোলি কংগ্রেস 


কবাণ সতা ২০৭ 


প্রচন্ড নিপীড়নের মুখে বড়ো মাপের সাফল্য অর্জন করেছিল; কিন্তু 
উত্তর প্রদেশের পাঁরস্থিতি ছিল ম:লগতভাবে ভিন্ন । যে সব ভংগ্বামশরা 
খাজনা না দেওয়ার জন্য প্রজাদের উচ্ছেদ করোছিল, ১৯২১৯ খীষ্টাব্দে 
তাদের [বরুদ্ধে আন্বোলন পাঁরচাঁলত হয়োছল খাজনার প্রশ্নে নেহেরু 
উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করোছিলেন এবং খাজনা ধমণ্ঘট শুরু করার 
পক্ষে ছিলেন; গাঙ্ধশীজ এর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন । উচ্চপদস্থ কমণচারণরা 
তাকে শ্রেণি সংগ্রামের ভয় দেখালেন । তান খাজনা বন্ধ এবং পুজা কর্তৃক 
জমিদ/রদেরু আক্রমণকে সমর্থন করলেন না।৩০ সরকারী কর্মচারশ ও 
জামদারদের নিপাঁড়নের ব্যাপকতা সম্পকে নিশ্চিত ধারণা বরার জন্য 
কংগ্রেস অনুসন্ধান কাম স্থাপন করলেন ।৩৯ কিন্তু সঙ্কট গভরতুর হল 
কার" সরকারের দ্বারা পঞ্ঠপোষত হয়ে জাঁমদাররা বকেয়া খাজনার জন্য 
প্রজ-ন্রে উচ্ছেদে করতে থাকল । এই প্রশ্নে জহরলাল বাঁলষ্তভাবে খাজনা 
বন্ধ আন্দোলনের স্বপক্ষে প্রচারাভিযানের কথা প্রচার করলেন। কৃষক 
সম্মেলন খাজনা বদ্ধের সুপারিশ করল এবং জহরলাল বললেন ঃ “এটা য.দ্ধ 
বর্তমানের যুদ্ধ এবং আমাদের জীবনের শেষাঁদন পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে 1৩২ 
১৯৩১ এর ' ডিসেম্বরের আগে প্রকৃতপক্ষে কোন খাজনা বন্ধ আন্দোলন 
শুরু হয়ান। এই আন্দোলনে কষক জনগণের কাছ থেকে স্বতঃস্ফত 
সম্থন পাওয়া গিয়েছিল । রায়বেরেলী, এটাওয়া, কানপহর, উনাও, 
এলহবাদে খাজনা দেওয়ার ব্যাপারাঁট “প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়োছিল।'৩৩ 
অভুতপূর্ব আন্দোলনের সম্মুখীন হয়ে সরকার দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে কালক্ষেপ করেনি । ২৬শে ডিসেম্বর জহরলাল গ্রেপ্তার হলেন । নতুন 
ভাইসরয় ওয়োলিংডনের শাসনে নিপীড়ন ছিল সীমাহণীন। িষাণসভা, 
যুব সংঘ, এবং কংগ্রেস সমিতি বিদ্যালয়গুদিলকে বে-আইনা ঘোষণা করা 
হল। ১৯৩২ এর মধ্যে প্রজা সংগ্রাম নিঃশেষিত হল। অবশ্য সরকার 
খাজনা বন্ধ সংগ্রামের পুনঃ প্রকাশের আশঙ্কা করেছিল এবং নেহেরুকে 
একজন সম্ভাব্য বিক্ষোভকারাী বলে মনে করোছিল ।৩৪ 


কৃষাণ সভা 


প্রজাদের সংগ্রাম কষক আন্দোলনে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনাকে 
চিহুত করেছিল। কব্ুমশ অগ্রবর্তী হচ্ছিল জাঁমদারদের ক্ষমা চ্যুত 
করার সংগ্রাম। ইতোমধ্যে কমিউানষ্টরা নাট্য মণ্ে অবতীর্ণ হলেন। 
কমিউনিষ্টদের মৌলিক আদ্শগ্ল প্রচারিত হতে লাগল । হেইলী ঘটনার 


২০৮ ভারতে কৃষি সম্প্ক 


জ্‌ 


গাঁত লক্ষ্য করেছিলেন ঃ “ইতিমধ্যেই অ্থনোতক চাপের দ্বারা নিপীড়ত 
প্রজাদের বলা হয়েছিল যে ভংম্বমীরা হল পরগাছা, তাদের 
ভবিষ্যতের একমাত্র আশা হল কৃষক ও শ্রমিকদের রাস্ট্র বা ভ.স্বামীদের 
ধ্বংস করবে 1৩৫ কৃষক এক্যবদ্ধ কাজের শান্ত উপলাব্ধ করার পর 
কয়েকটি প্রদেশে 'কষান সভা গঠিত হল। কিন্তু এই সমস্ত কৃষক সংগঠন 
গুল প্রাথামক পবণয়ে ছিল' এবং কোন কেন্দ্ুবয় সংগঠন ছিল না যা কষক 
আন্দোলনকে পাঁরচালিত করতে পারে ও যোগাযোগ রক্ষা করতে পান্র। 
১৯৩০ এর আইন অমান্য আন্দোলনের ফলাফল সম্পকেমোহমনন্তি স্োস্যা- 
[লম্ট কমিউানষ্ট এবং র্যাডিকাল কংগ্রেসীদের আত্মানুসন্ধানের পথে পারি 
চাঁলত করেছিল । যে দেশের ৯০ শতাংশ মানুষ কৃষক “সেখানকার ক.ষক 
সমাবেশের সন্ত/বনা সম্পকে নবজাগ্রত চেতনা দেখা গেল । এই পটভীমতে 
১৯৩৬ খীম্টাব্দে ৯১ই এপ্রল সারা ভারত ?কষান সভা লক্ষৌতে গঠিত 
হল 1৩৬ 

১৯৩৬ খনীন্টাব্দে সারাভারত 'কসান সভা তার কর্মসংচী গ্রহণ করল, 
[কন্তু কৃষ বিপ্লব ভাবষ্যতের গভেই রয়ে গেল। কিষান সভা 
সব্ণাধক ও সবশীনগ়্ কমণ্সংচী গ্রহণ করল এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধ)? 
আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে ভোলোন । 
ইস্তাহার অনুস্রে কিষান সভার লক্ষ্য “অথ“নৈতিক শোষণ থেকে মুত 
পূর্ণ জ্বাধীনতাকে ঠানীশচত করা এবং কৃষক ও শ্রামকদের পূর্ণ অর্থনোতিক 
ও রাজনোতক ক্ষমতা লাভ'*-* সর্বাধিক কমণ্সূচীর মধ্যে ছিল জাঁমদারী 
প্রথা বিলোপ ও কৃষকের হাতে জমি দেওয়ার দাবী । সবীনম়় কর্মসূচতে 
ছল ধরণ ছ্ছাগিত রাখার আইনগত আধিকার, ভুমিরাজস্ব ও বিলোপ, মহা- 
জনদের লাইসেন্স দেওয়া, কাঁষ শ্রামিকদের নিয়তম মজ্র॥। আখ এবং 
অন্যান্য বাঁণাজ্যক ফসলের নাধ্য দাম, জলসেচের সাবিধা ।৩+ আপাতত 
িষান সভা সমস্ত শ্রেণীর কষকের স্বাথকে একান্ত করার চেষ্টা করে; 
[ছিল । জাম থেকে ভমিরাজস্ব ও খাজনা বিলোপ, বাঁণাজ্যক ফসলের 
জন্য ন্যায্য মূল্যের দোকান, জলসেচের সুবিধা ছিল প্রকৃতপক্ষে 
রায়তদের দাবী । এই সমস্ত দাবী কাবিশ্রীমক বা প্রজাদের খুব কমই 
প্রভাবিত করত । ধনী চাষী শস্যের উচ্চমুল্য পেতে আগ্রহী ছিল। 
অপর দিকে গরনীব চাষণ বা প্রান্তক চাষী খাদ্যশস্যের উচ্চমূল্য থেকে খুব 
কমই লাভবান হত। সে তার নিজের উপভোগের জন্য বেশী উংসাদন 
করত না। বছরে কয়েকাঁট মাসের জন্য তাকে খাদ্যশস্য কিনতে হত। 


কবাণ সভা ২০৯১ 


আগের একটি অধ্যায়ে আমরা দেখোছ যে সে ফসল কাটার সময়ের দামে 
শাস্য বির করত এবং উৎপন্লের একাঁটি অংশ তাকে মহাজনদের সমর্পণ 
করতে হত, এই মহাজনরা প্রায়ই ছিল ধনী কৃষক। প্রজারা নগদ ফসলের 
চড়া দামের চেয়ে তার প্রজাস্বত্বের নিরাপত্তার বিষয়ে আধক আগ্রহ ছিল । 

িষাণ সভা আপাতভাবে তাৎক্ষণিক স:বিধার পথ গ্রহণ করেছিল এবং 
ধনপ কৃষকের মাধ্যমে গরশব কৃষকের কাছে পৌ'ছুবার চেষ্টা ববুত। এই 
অনুমানও ছিল যে সামন্ততান্তিক ভূস্বামদের দ্বারা দখলচ্যুত হওয়ার 
1বরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামে ধনী কৃষকরা গরখব ক.ষকের একাবদ্ধ হয়ে 
থাকবে । কৃষককে জাম দিতে হবে-এই দাবী কাযসংচীর অভুক্ত 
ছিল, 1কস্তু একে বহ দ:রবতর্শ আদর্ম বলে মনে হয়োছিল। এটা প্রচারে 
ব্যবহার কর। হত বলে মনে হয়। কৃষক সমাজের আশ দাবীর ওপর 
জোর দেওয়া হয়েছিল এবং কষকসভা আধাশক সংগ্রামকে সংগঠিত 
করোছল । তথাপি “আংশক সংগ্রাম” প্রধানত খাজনাদাতা প্রজাদের 
দাবীতেই কেন্দ্রীভূত ছিল এবং কয়েকটি রাজ্যে জনাপ্রয় চাঁরত্রের রূপ 
গ্রহণ করোছিল । এই সংগ্রামের তাৎপর্য বা প্রভাব কৃষকসভাকে এমন 
একটি পথে ঠেলে নিয়ে গেল বা ছিল অপাঁরচিত বা অজানা । সামনে যে 
সব সমস্যা ছিল সে সম্পকে নেতৃত্বের কোন আভাসও জানা ছিল না। 
নেতারা সামন্ততান্রিক শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক এক্যের ততু নিয়ে রুণশ্ুকরু 
আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল । 

১৯৩৭ খনীন্টাব্দের শরৎকালে সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ 'কিষাণ 
সভার কাজকর্ম ও কৃষক আন্দোলনের প্রতি দাঁক্ষিণপন্হণী কংগ্রেস নেতাদের 
শরুতামুলক মনোভাব সম্পর্কে বলে £ “কৃষকদের মধ্য, বিশেষত বহার, 
বাঙলা, যন্তপ্রদেশ এবং মাদ্রাজের কৃষকদের মধ্যে জাগয়ে তোলা রাজনোতিক 
চেতনার সাম্প্রতিক বিকাশ সম্পর্কে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে "*"যাঁদও 
ভারতে গণ-কৃষক আন্দোলনকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে সাধারণ সাফল্য খুব 
অল্পই লাভ করা গেছে, তবৃও এটা খুবই হাঙ্গতবাহী যে নেতৃচ্থানগয় 
কমিউনিঘ্টরা বিক্ষোভকারণদের সংগঠিত ও পাঁরচালিত করারু দিকে তাদের 
সমস্ত শান্ত নিয়োগ করেছে-*'সমগ্র কংগ্রেস, সংগঠমকে বিপদগ্রস্ত করছে, 
এই ধরণের একটি স্বাধীন সংগঠনের যে কোন পরামশ'কে দাঁক্ষিণপন্হশ 
কংগ্লেস নেতারা তীব্র সমালোচনা করেছেন ।৮৩৮ কস্তু তখন পফনম্ত কৃষি 
শবপ্লবকে এক দূববতাঁ আদশ" বলে মনে হয়েছিল । ১৯৩৯ এর শীতকালের 
মধ্যে কিষাণসভা “কোন 'নার্ঘন্ট পরিকপ্প্রনা প্রণয়ন করোন $* এর 

১৪ 


২১০ ভারতে কৃষি সম্পক€ 


কর্মসূচাঁর অন্তভূক্ত ছিল “কোনও কর নয় আন্দোলন, বিহারে ববস্ত জাঁম 
দখল, পাইকারীভাবে বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ এবং গ্রামীণ এলাকায় 
রিন্ুটমেন্ট বিরোধী আঁভষান 1৮৩৯ ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ 'খীম্টাব্দের 
মধ্যে কিষাণ সভা পিছিয়ে পড়া অণ্চল বিহারে কিছু পাঁরমাণে সাফল্য লাভ 
করেছিল। এই 'বহারেই বকন্ত আন্দোলন শুর; করা হয়েছিল । 


বকস্ত আন্দোলন 


১৯৩২ খহীঝ্টাব্দে উত্তরপ্রদেশে প্রজা সংগ্রাম ভেঙ্গে যাওয়ার পর 
আংশিক সংগ্রামগ্লি ১৯৩৭-৩৮ খএীভ্টাব্দে বিহারে একটি অভ্যুত্থানের 
রুপ গ্রহণ করে; ১৯২৮-২৯ খটল্টাব্দে বিহারে কিষাণ সভা গঠিত 
হয়েছিল । যানি গান্ধীজীর শিষ্য হসাবে রাজনোতিক জীবন শুরু করে- 
ছিলেন এবং আশ্রমে একজন সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতেন সেই স্বামী 
সহজানন্দ সরস্বতী (১৮৮৯-১৯৫০) কিষাণ সভার প্রতি অনুরন্ত হলেন 
এবং অর্থনোতক দাবীর ভিত্তিতে কিষাণদের সমবেত করতে একট সাকিয় 
ভূমিকা গ্রহণ করেন 1৪০ ১৯৩২ থেকে তান প্রজাদের দখলের অধিকারের 
দাবীকে তুলে ধরেন এবং জাঁমদারদের সঙ্গে সংঘর্ষে আসেন । ১৯৩৬ 
খীম্টাব্দে বকস্ত আন্দোলন শুর হয় ॥। ককস্ত জাম ছিল জাঁমদারদের 
খাস জমি । এ জাম প্রজারা এই শর্তে চাষ করত যে তারা তাদের উৎপন্ন 
ফসলের একটি অংশ খাজনা হিসেবে জমির মালিককে দেবে । জামদারদের 
একটা ঝোঁক 'ছিল, প্রজার বন্দোবস্তাধীন জমিকে বকন্ত জমিতে খোস 
জমি) পাঁরণত করা, যেহেতু তাদের ভয় ছিল প্রজারা দখলের অধিকার 
অর্জন করতে পারে । ১৯৩৬ খহীম্টাব্দে মুঙ্গের জেলার বারহাইয়া তাল এর 
জামদাররা প্রজাদের, বিশেষতঃ বকন্ত জাঁমতে নীচু জাতের ধানুকদের উচ্ছেদ 
শুর; করে। 'কিষাণ সভা উচ্ছেদ প্রাতিরোধ করে এবং বকস্ত আন্দোলন 
শর করে ।৪১ 

কষক আন্দোলনের বিকাশের পেছনে 'বাভন্ন উপাদানের অবদান 
আছে । ১৯৩৭ খঘ্টাব্দে কংগ্রেসী মান্মিত্ব গঠিত হওয়ার পর জনগণের 
আশা আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল, যেহেতু কংগ্রেসী মন্ত্রিত্ব ঘোষণা করেছিল 
যে প্রজাম্বত্ব আইন কারকরঈ করা হবে। ফৈজপুরে কংগ্রেস একাটি 
মৌলিক কৃষিসম্পরিতি কর্মসূচী গ্রহণ করে যার অন্তনভুন্ত ছিল খাজনা 
ও রাজস্ব হাস, সামন্ততান্তিক দেনা ও লেভির 'বলোপ, স্বত্বেত কু দিছট- 
করণ, খণ স্থগিত রাখার আইনগত আধিকার, কাঁষজীবশ শ্রামকদের বাঁচার 


বকন্ত আন্দোলন ২১১ 


মতো মজুরী এবং কাজের উপযবন্ত পাঁরবেশ ও অবস্থার জন্য আইনগত 
ব্যবস্থা । এটাও একটা ঘটনা, যা আওয়াদেশ্বর প্রসাদ 'নদেশ করেছেন, 
যে কষক বিক্ষোভ গয়া, মঙ্গের, পাটনা এবং ছোটনাগপুর জেলায় তীর 
হয়ে উঠেছিল। কৃষকরা “দ্রুতহারে দখলচ্যুত হয়েছিল, ক:িজখবণী 
শ্রমিকরা ধনী কৃষক ও জমিদার কর্ত.ক সমস্ত রকম শোষণের কেন্দ্র হয়ে 
দাঁড়য়োছিল ১৪২ প্রকৃতপক্ষে কষক আন্দোলনকে কষগত অবস্থার 
সঙ্গে যু্ত করা গিয়েছিল। 

১৯৩৭ খএচ্টাব্দের ২৪শে আগঞ্ট প্রায় ২০ হাজার কৃষক পাটনায় 
বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল । তাদের শ্লোগান ছিল £ 'আমাদের রুটি দাও, 
আমরা ক্ষুধার্ত আমাদের জল দও, আমরা তৃষ্ণা সমস্ত কৃষ- 
খণ মুকুব কর, জামদাররা ধ্বংস হোক ।৮৪৩ মনে হয়, কৃষকদের 
জমায়েত করার নতুন নীতি জোরের সঙ্গেই অনুসৃত হয়েছিল। 
৯লা সেপ্টেম্বর এবং ২৬শৈ নভেম্বর পাটনায় বড়ো বিক্ষোভ প্রদর্শন 
করা হয়েছিল। যদিও কংগ্রেসী মল্ীসভা ১৯৩৮ খহঈম্টাব্দে বকন্ত 
ল্যান্ড আযান্ট এবং বিহার টেনান্সি আই পাশ করেছিল, তথাপি 
জামদাররা প্রজাদের উচ্ছেদ করে চলছিল । সভা, বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং 
সত্যাগ্রহ সংগঠিত হয়োছিল মঃঙ্গের, গয়া, সাহাবাদ, দ্বারভাঙ্গা এবং সারাণ 
জেলায়। যে কৃষকরা উচ্ছেদে প্রাতিরোধ করাছল কয়েকটি জেলায় 
জমিদারের লাঠিয়ালরা তাদের আক্রমণ করেছিল। বখ্যাত ভারততস্তীবঝিদ 
পাণ্ডত রাহহল সাংকত্যায়ন এবং প্রায় ২০০ কৃষক ও কিষাণসভার 
কমন কারারুদ্ধ হয়োছিল 1৪৪ মনে হয়, িষাণ সভার উল্লেখযোগ্য জন 
সমর্থন ছিল, ১৯৩৮ এ এর সভ্যসংখ্যা ছিল ২৫০,০০০ যার অন্তভূন্ত ছিল 
পাঞ্জাব (৭৩,০০০), উত্তরপ্রদেশ (৬০,০০০), অন্ধ (৩,০০০), বাঙলা 
(৩৪,০০০), ডীঁড়ষ্যা (১৮,০০০)।৪৫ ১৯৩৯ এর গ্রীচ্মে গয়াতে অনুষ্ঠিত 
সারা ভারত িষাণ সভার প্রায় একলক্ষ কৃষক ৯ই এীপ্রলের সমাবেশে 
যোগ দিয়েছিল এবং ৬০০ স্বেচ্ছাসেবকের নাম নাথভুন্ত হয়োছিল ।৪৬ 

যে কংগ্রেস জামদারদের সঙ্গে চুন্তিবদ্ধ হয়েছিল, বিকাশমান কষক 
আন্দোলনকে তার আশীব্ধাদ পুষ্ট করার কথা ছিল না। অভিযোগ করা 
হয় যে িষাণ সভা এই গ্লোগান তুলোছিল “লাঠি হামারা জিন্দাবাদ” 
(আমাদের লাঠি দীর্ঘজীবী হোক )। কংগ্রেস “ডান্ডার সংস্কতিকে" 
শনন্দা করেছিল এবং তার সদস্যদের 'কিষাণ সভার কাজকমের সঙ্গে 
'নক্কিয় সংযোগের ” বিরুদ্ধেও সতক" করে দিয়েছিল । কয়েকটি 


২১২ ভারতে কৃষি সম্পক* 


কংগ্রেস কাঁমাট সহজানদ্দকে সারাণ, মঙ্গের এবং চম্পারণ জেলা 
পাঁরম্রমণ করতে 'নষেধ করোছিল 18৭ যাঁদও কষক আন্দোলনের প্রাত 
কংগ্রেসের শত্রুতা খোলাখুলি ও প্রকাশ্য ছিল তবুও "সারা ভারত 'কিষার 
সভার নেতৃত্ব কংগ্রেস ও কষাণ সভার যুত্তফ্রণ্ট বজায় রাখার “শবগত 
বছরটি কষক সমাজের পক্ষে সামান্য স্বাপ্তর ঘছর হয়েছে'*'সভা মনে 
করে যে কংগ্রেস ও 'কিষাণসভার মধ্যে যযত্তফ্ুণ্ট গড়ে তোলার জন্য বিশেষ 
প্রচেষ্টা চালানো উচিত'**জাতাঁয় অনৈক্যের শান্তগূঁলি যাতে"** সাম্রাজ্য- 
বাদের বিরদ্ধে সমগ্র ভারতবাসীর প্রয়োজনীয় এঁক্যকে দ্র্বল না 
করে ।১৪৮ 

কংগ্রেস ও কষাণ সভার প্রশ্নে মোর্চার কিষাণসভার নেতৃস্থানীয় কমণ- 
কতণদের মধ্যে তীব্র মতানৈকা ছিল । দ:ষ্টান্তস্বরুপূ, এটা য্যান্ত দিয়ে 
বোঝানো হয়োছিল যে কংগ্রেস এঁক্য চায়নি, শোষক ও শোধিতের মধ্যে কোন 
এঁক্য হতে পারে না। সুতরাং জ।তীয় ফ্ুণ্ট ছিল একাঁট অসার কম্পন 
১১৩১ এর এাঁপ্রলে, সারা ভারত 'কিষাণসভার গয়া আধিবেশনের প্রান্কালে 
“ন্যাশনাল ফুণ্ট” পান্কায় প্রকাশিত একটি গঃরুত্বপৃ্ণ প্রবন্ধে জোশ 
যুস্তফ-ন্টের নীতিকে সমর্থন করতে গিয়ে আপাতভাবে ফিষাণ সভার 
সংগঠকদের আশঞকাকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেন নি £ 

***গ্ানণয় কংগ্রেস কমিটির সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়ার জন্য 
প্রত্যেকাঁট ক্ষেত্রে সচেতনভাবে কাজ করা প্রয়োজন এবং এইভাবে প্রত্যেকাঁট 
কিষাণ সংগ্রামকে জনগণের সংগ্রামে পাঁরণত করা, এবং নীচের থেকে 
জাতীয় এঁক্য গড়ে তোলা প্রয়োজন । প্রধান ভাগাঁট হল একদিকে সাম্রাজ্য- 
বাদ, অন্য দকে সমগ্র জনগণ, আমাদের সংগ্রামের প্রধান মখপান্ন হল 
জাতীয় কংগ্রেস'*'সমগ্র কংগ্রেস কিষাণ এঁক্যই কংগ্রেপকে সামনে এগিয়ে 
দেবে ।১৪৯ 

সহজানন্দ “কংগ্রেস গিষাণ এঁক্য” সম্পকে ক্মশ মোহমনন্ত হাচ্ছিলেন ; 
কু বকস্ত আন্দোলন কংগ্রেস ও কিষাণ সভার মধ্যেকার মত পাথক্য 
বাঁড়য়ে তুলেছিল । নিপুরী কংগ্রেসের পর তিনি সুভাষ বসুর সহযোগগ 
হন এবং কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হন। দ্বিতীয় মহায্দ্ধ শুরু হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে কিষাণ সভার ওপর 'নর্যাতন বৃদ্ধি পেল এবং সহজানম্দকে 
হাজারবাগের জেলে বন্দী করা হল । ১৯৪১ খ্ীষ্টাব্দের ২২শে জুন 
জামণনশ সোবিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করলে ফকিষাণ সভা একটি জাঁটিল 
পারস্থিতির সম্মুখীন হল। সারা ভারত 'িষাণ সভার সভাপাতি হিসেবে 


বকস্ত আন্দোলন ২১৩ 


১৯৪২ খহষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে সহজানন্দ একট নাতি সংকান্ত বিবৃতি 
দেন £ “এই যুদ্ধকে সাফল্যের সঙ্গেই ভারতীয় জনগণের যুদ্ধে পাঁরণত 
করা যায় একমাত্র তখনই যখন এটি একাঁট জাতীয় সরকারে নেতৃত্থে 
পরিচালিত হয় ।”৫০ কিন্তু এই নীতি সমাজবাদী বা জাতীয়বাদীদের 
সমর্থন করা খুব কঠিন ছিল । ১৯৪২ খশেঙ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে, অধ্যাপক 
বঙ্গ যাঁন পরবর্তাঁকালে স্বতন্্ দলের স্তস্তস্বরূপ হয়োছিলেন তান কষাণ 
সভা পরিত্যাগ করেন ; পরবতর্ণ বছরে তাকে অনুসরণ করেন গুজরাটের 
বিখ্যাত নেতা ইন্দ্রলাল যাঁজ্ধিক। ১৯৪০ খহেত্টাব্দ থেকে বিহারে কষ 
সম্পৃকিতি আন্দোলন ক্রমশ স্তীমত হয়ে পড়ছিল; ১৯৪৩ খুশঙ্টাষ্দ 
কষাণসভার মান্ন ২৮,০০০ সভ্য "ছল ।৫১ মনে হয়, 'কিষাণ সভার 
ভেতরে ফাটল ধরার লক্ষণ দেখা দিলে সহজানন্দ দোদ্বল্যমানতা দেখাতে 
শুরু করলেন এবং ১৯৪৫ খহীছ্টাব্দে িষাণ সভা পাঁরত্যাগ করা ছি 
করলেন। সহজানন্দ কিষাণ সভা ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিষাণ সভা 
পুরোপুরিতাবে কমিউানষ্টদের নিয়ন্ত্রণে চলে এল । 

১৯৪৩ খনীষ্টাব্দের মধ্যে বিহারে কৃষক আদ্দোলন মুমূর্₹ হয়ে 
পড়ে। মিঃ হাউসার লেখেন যে আন্দোলন ততাঁদনই সিয় ছিল 
যতাঁদন সহজানন্দ এটকে জাতায়তারু কাঠামোর মধ্যে সংগঠিত করোছিলেন 
এবং “যখন তান জাতীয়তাবিরোধা বামপন্হীদের আদর্শগত রাজনীতিতে 
আকহন্ট হলেন” তখন এটি টুকরো টুকরো হতে আরন্ত করল।৫£২ এই 
উীন্ত আংশিক সত্য । একথা সত্য যে কৃষিগত আন্দোলন ১৯৩৭-৩৮ 
এ চরমোৎকর্ষে পেশছেছিল যখন সহজানন্দ একজন কংগ্রেসী হলেও 
বামপম্হীদের সঙ্গে মৈত্র সম্পক* গড়ে তুলেছিলেন , এটা ছিল একটা 
যাান্ত সম্মত পথ । কৃঁষগত আন্দোলন ভমহার, ব্রাহ্মণ, রাজপুত এবং 
কায়গুদের দ্বারা প্রভাবিত গ্রামীণ ক্ষমতার কাঠামোকে বিপদাপ্ করে তুল- 
ছল যার ফলে 'কিষাণ সভা ও কংগ্রেসের মধ্যেকার দ্বন্দ অনিবাষ হয়ে 
পড়ছিল । একটা দুঃসমাধেয় সমস্যা বলে যা মনে হয়েছিল তা হল সমস্ত 
শ্রেণীর কৃষকদের একটি সমাবেশে জমায়েত করা । বকন্তু আন্দোলনের 
শৃভান্ত ছিল খাজনাদাতা প্রজাদের সমর্থন এবং এই আন্দোলন একাঁট 
ছোট অণ্চলে সঈমাবদ্ধ ছিল । কাাঁষশ্রামকদের, যারা ছল প্রধানত হারজন 
তাদের সংগঠিত করার কোনও লাগাতার প্রচেম্টা ছিল না। 'কষাণ 
সভার কুমিল্লা আধবেশনে সহজানন্দের একটি বন্ততায় দেখা যায়, কষ 
শ্রীমকদের সংগঠিত করার প্রশ্নে তিনি দ্বযর্থবোধক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন; 


২১৪ ভারতে কাঁষ সম্পর্ক 


ছোট কৃষকদের [তান “ণকষাণ সভার মেরুদণ্ড'' বলেমনে করেছিলেন এবং 
যৃত্তি দেখিয়েছিলেন যে “এই দ্রুটি গোম্ঠীর কংষকের মধ্যে কোন কঠোর 
পার্থক্যের রেখা টানা যায় না।”৫৩ মনে হয়, যখন [তিনি দেখলেন যে, 
ধন কৃষকরা কিষাণ সভায় নেতৃচ্থানীয় ভূমিকা পালন করে সবচেয়ে লাভ- 
বান হয়েছে তখন 'তাঁন তাঁর নীতি পাঁরবর্তন করলেন।৫৪ ধনী ক.ষক- 
দের সঙ্গে মেন্রী বন্ধনের জন্য তাঁকে এই মূল্য দিতে হয়েছিল। প্রকৃত- 
পক্ষে কাঁষ শ্রামকরা সবচেয়ে সমস্যামমলক গোম্ঠী হিসাবে আবিভূতহয়োছিল 
এবং সারাভারত কিষাণসভা কাৃষ শ্রমিক ও ধনী ক.যকদের স্বাথকে 
মিলিয়ে দেওয়ার লাগাতার চেষ্টা করেছিল । ১৯৩৯ খীভ্টাব্দে কৃষি- 
শ্রামক সম্পর্কে গৃহত প্রস্তাবে অধিকতর মজংরশীর জন্য কণবশ্রাীমকদের 
আন্দোলন সংগঠিত করার কোন আহ-বান ছিল না। প্রস্তাবে বলা হয়েছে £ 

'সিভা সর্বদাই স্বীকার করেছে যে কাঁষ মজুর ও শ্রমজীবী ক.ষকরা 
কৃষক শ্রেণী বা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং যতক্ষণ ও যতদিন না কাঁষ 
শ্রমকদের বড়ো অংশের কাজের নিরাপত্তা, নিম়তম মজুরী, বেচে থাকার 
মানবিক ও আত্ম সম্মানজনক শত এবং সমস্ত 'ফিউডাল দাসত্ব বা বন্ধন 
থেকে স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা যায়, ততক্ষণ ও ততদিন গ্রামীণ জীবনের 
পুনজাগরণ সম্ভব নয়। 

যেখানে স্বৃতদ্্ ক্ণবশ্রমিকদের ইউনিয়নের আস্তত্ব রয়েছে, যেখানে 
পি. কে, সির কর্তব্য হল তাদের সঙ্গে বন্ধত্বপৃণ: যোগাযোগ স্থাপন করা 
এবং সমস্ত 'ববাদের একটি মশমাংসায় আসা, যদি কোন 'বিবাদ কৃষক ও 
ক:বিশ্রমিকদের মধ্যে শুরু হয়ে থাকে ।৫€ 


তেভাগা ও চংক সংগ্রা 


যখন আমরা বাঙলার দকে তাকাই, তখন বহু উপাদান সম্বলিত 
সমাজের পমস্যা এবং ভস্বামী ভদ্রলোকদের সামাজিক দহাণ্টভঙ্গবীকে 
চূড়ান্ত গুরহৃত্বপুণ” বলে মনে হয় । পূব বাঙলার জেলাগৃলিতে জামির 
মালিক ছিল প্রধানত হিন্দ্ব কিন্তু ক্ষক সমাজের আঁধকাংশই ছিল মুসল- 
মান। ব্রুমাঁফচ্ড বলেছেন, “ইসলামিয়া আনজুমান 'হিন্দ্রবিরোধী ও কংগ্রেস 
বিরোধী প্রচারে লিপ্ত ছিল, বণ“ সংগঠনগযীল নীচু জাতের মানুষকে 
সংগাঁঠিত করছিল ; প্রধানত উচ্চবর্ণের 'হিন্দ্ররা ভ:সম্পত্তি দখল করেছিলেন 
এবং “সমানভাবে জাতের মযণদা ও উদারপন্থন প্রতিষ্ঠানগ্ঁলিকে গ্ষল্য 
দিয়েছিলেন এবং তাদের পরিহার করে চলার ইচ্ছে সামান্যই ছিল ।+,৫৬. 


তৈভাগা ও টংক সংগ্রাম ২১৬ 


লক্ষ্যণীয় 'বষয় এই যে কাঁষপণ্যের দামবধদ্ধর ঝোঁক দেখা গেলে ১৯৩৭ 
থেকে কণষগ্ত আন্দোলন গাঁতবেগ লাভ করল। মনে হয় যে ফজলহল 
হকের কৃষক প্রজা পাঁটি* জনগণের প্রত্যাশাকে জাগ্রত করোছিল ।৫৭ 

ফজলুল হক মন্ত্রসভা খণ সালিশ বোর্ড স্থাপন করেছিল যা 
কৃষকদের খাণ হাস করেছিল ; ১৯৩৮ খহীষ্টাব্দে গ্রজাস্বত্ব আইন সংশোধিত 
হয়; ফ্রান্সিস ফ্লাউডকে সভাপাঁতি করে ১৯৩১ এ ভীম রাজস্ব কমিশন 
স্থাপিত হয় ; এই কামিশনের রিপোর্ট কৃষিগত সমস্যার বিশ্লেষণে অনেক 
সরকারী িপোট'কে মান করেছে । কাঁমশন সূপারিশ করোছিল যে 
বগদদারদের প্রজা বলে গণ্য করা উচিত এবং ফসলে ভূস্বামণর অংশ 
অর্ছেকের পাঁরবর্তে এক তৃতয়াংশ "হওয়। উচিত। যে আইন ব্যবসায়শরা 
বার এ্যাসোসিয়শন তৈরী করোছিলেন তারা জোরের সঙ্গে বলেন যে বগণ 
ব্যবস্থা ছিল গরাঁব কৃষকদের কাছে আশীর্বাদ স্বরুপ । জলপাইগহাঁড় বার 
এ্যাসোসিয়শন বগণ ব্যবস্থাকে “অথনৈোতিকভাবে সমর্থনযোগ্য” বলে মনে 
করোছল এবং এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছিল যে যাঁদ বর্গাদারদের দখলের 
আধকার দেওয়া হয়, তাহলে ভ:স্বামীরা ভৃত্য অথবা ভাড়া করা শ্রমিকদের 
ওপর 'নর্ভর করবে । ময়মনাসংহ বার এ্যাসোসিয়শনের সতণানুসারে 
বর্গাদাররা ছিল “সবচেয়ে সুখ মানুষের দল”; “ধনতান্দিক উৎপাদনের 
চেয়ে বর্গ ব্যবস্থা অনেক ভাল ।৮ পাবনা বার এ্যাসোিয়শন এই যযান্ততে 
বগণদারদের দখল স্বত্বের আধকার দেওয়ার বিরুদ্ধতা করে যে শ্রামিক 
ছাড়া কিছুই নয় এমন একজন ব্যন্তিকে এই ধরণের আঁধকার 1দলে জামদার 
ও রায়তরা তাদের জমি অকাঁষত রাখবে । ২৪ পরগণার ব'র এ্যাসো- 
সয়শন যান্ত দৌখয়োছলেন যে “ভম্বামীরাই বর্গদারদের কাছ থেকে 
আসা বিপদের বিরুদ্ধে সংরক্ষণ বা নিরাপত্তার প্রয়োজন অনুভব করে ।” 
দিনাজপুর বার এ্যাসোসিয়শন মধ্যবিত্তরা বিপনন” এহ জুজুর ভয় 
দেখাঁচ্ছল £ “বাঙলার মধ্যাবত্ত শ্রেণীই দেশের সাংস্কৃতিক, অথনোৌতিক, 
ধমশ'য় এবং সামাজিক বিকাশে অবদান রেখেছে "এই শ্রেণীর জীবন 
ধারণের প্রধান উপায় হল জাঁম-**এই শ্রেণীকে জাম থেকে বত করার 
প্রধান ফল হবে তাদের [বনাশ'**সমগ্র উৎপাদনের অধাংশ পাওয়া 
বগ্গাদারদের পক্ষে ভাল ব্যবস্থা 1৮৫৮ 

১৯৩৯ খীষ্টাব্দের শরৎকালে, উত্তর বাঙলার 1দনাজপুর ও জল- 
পাইগুঁড় জেলার কয়েকটি ষ্টেশনে সীমাবদ্ধ বর্গাদার আন্দোলন প্রথম 
পর্যায় কিষাণ সভার অব্যাহত কাজের মধ্যে মধ্য দিয়ে শুর? হল । : এটা 


২১৬ ভারতে কৃষি সম্পর্ক 


কিষাণ আন্দোলনে একাঁট নতুন পরের সূচনা করল। এই আন্দোল্সন 
আর ধনী কষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। বর্গাদারদের প্রধান দাবী 
হল জোতদারের খামারের পরিবর্তে নিজ খোলানে ধান তোলা এবং কর্জা 
ধানের সুদের হার কমানো । বহু সভা হয়; ফিষাণ সভার স্বৈচ্ছাসেবকরা 
এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে মিছিল করে যেতে লাগল । বগণদারেরা 
তাদের খামারের ধান তুলতে শুরু করল । সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য 
হল রাজবংশ কৃষকদের অংশগ্রহণ । জলপাইগ্দাঁড়তে গুখণা সেনাদের 
পাহারা বসানো হয় ও ২০০ কৃষক গ্রেপ্তার হয় ।৫৯ জলপাইগুঁড়র এই 
আন্দোলনকে দমন করা হলেও তা দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহ- 
কুমায় ছাঁড়য়ে পড়োছল । এই মহকুমায় বর্গাদাররা গ্রামীণ জনসংখ্যার 
একাঁট বড়ো অংশ ছিল। রামলান সিং, পাথাল সং ও বিনোদ দাস 
স্থানীয় নেতা 'হসেবে আবিভ্ত হয়েছিলেন । 'িংরা ছিল মাঝারি 
কৃষক আর জাতে গোয়ালা দাসরা ছিল ধনী কৃষক । কিছু ছোট ভংস্বামী 
পূর্বে আন্দোলনে যোগ দিলেও পরে িষাণ সভা পাঁরত্যাগগ করে। 
আন্দোলনে গাঁতবেগ সণ্চারিত হলে স্বাবাঁডভিসনাল ম্যাজন্ট্রেট হস্তক্ষেপ 
রে একাঁট মীমাংসায় উপস্থিত হয়। এ বিষয়ে সকলে একমত হয় যে 
বিবাদের সাত্রগ্ীলকে জোতদার ও বগণদারদের প্রাতীনাধদের দ্বারা গঠিত 
বোডে পেশ করা হবে ।৬০ এরপর ১৯৪০ প্রচণ্ড দমন পাঁড়ন সরু 
হল এবং কিষাণ সভাকে আত্মগোপন করতে হল । তবুও কৃষক বিক্ষোভ 
বাদ্ধ পেতে লাগল এবং িষাণ সভা প্ীলশের তাড়নাকে এাঁড়য়ে কৃষকদের 
সংগঠিত করার চেস্টা করল । ১৯৪১ খহীষ্টাব্দের ২০ শে ফেব্রুয়ারী 
পালিশ 'ব্রপোর্টে বলা হয়েছে $ “রিপোর্ট থেকে মনে হয়, প্রধানত কৃষক 
সামাতর মাধ্যমে '্রপূরা, ফরিদপুর, দিনাজপুর, খুলনা, বারশাল, 
রঙওপঃর, ঢাকা ও রাজশাহী জেলায় সাম্যবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে"** 
জনীপ্রয় কর্মসূচী নিয়ে সাম্যবাদীরা কাজ করছে, যেমন উৎপন্ন ফসলে 
বগণদারদের ভাগ, পাটের জন্য 'নয়তম দাম স্থির করা, কজণা খণের কোন 
সুদ না দেওয়া এবং জুট রোশ্ট্রিকসন স্কীম অনুযায়ী জাঁমর অগ্রচুর বণ্টন ॥ 
এই সব ঘটনার দিকে সতক" দ:ম্টির প্রয়োজন হবে ।৮৬ ১ 
১৯৪৬ খীম্টাব্দে শীতে আগ্নেয়গিরির অগ্রয্ৎপাতের মত তেভাগা 
সংগ্রামের বিস্ফোরণ ঘটল ॥ বর্গাদারব্রা মাঠ থেকে ধান তাদের খঃমারে 
1নয়ে যেতে লাগল এবং অর্ধেকের পরিবর্তে দ্বভাগ ফসলের দাবশ জানাল । 
কিষাণ সভা তেভাগা আন্দোলনকে জমিদারী প্রথা বিলোপের এবং 


তৈভাগা ও টংক সংগ্রাম ২১৭ 


কৃষকের হাতে জাম ন্যন্ত করার দাবীর সঙ্গে যত করেছিল। মনে হয়, 
বগণদারদের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাওয়া গিয়েছিল এবং বাঙলার জেলা” 
গ্যালতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়াছিল। যেহেতু সমস্ত ধানই বর্গা- 
'দারদের খামারে গাদা করা হত, তাই এই আন্দোলন আংশক জয়লাভ 
করেছিল। গ্রামগ্লি থেকে উল্লাসের ধ্যান উচ্চকিত হয়ে উঠল। 
কৃষকদের মনোবল দঢ় হয়ে উঠল ॥ স্টেউসম্যান পান্রকার একজন সাংবা- 
[দক দিনাজপুর জেলায় আন্দোলনে প্রত্যক্ষদশ+র ববরণ 'দয়েছেন £ 

“বিগত শতকগন্লকে 'নব্ণক হয়ে থাকার পর সে আজ শ্নোগানের 
ধবানির দ্বারা মুখারিত । তাকে সহযোগণখদের সঙ্গে মাঠে মিছিল করে এগিয়ে 
যেতে দেখা অনুপ্রেরণাদায়ক ঘটনা] প্রত্যেকের কাঁধে রাইফেলের মতো 
রয়েছে লাঠি, শোভাযান্রার সম্মুখে রয়েছে লাল পতাকা । বাঁশঝাড়ের 
নীরবতার মধ্যে ললাটের উপরে ম্ণান্টবদ্ধ হাত তুলে তাদের 'িনকিলাব, 
কমরেড' ধহনি কেমন যেন ভশতির সণ্ার করে। 

“লাঠি বহন করা আপাতভাবে বাধ্যতামূলক'**একজন সহরবাসী 
সমথ“ক বলেছিলেন “যুগ যুগ ধরে অধঃপাঁতিত মানুষকে লাঠি সাহস 
যোগায় ! 'হিংসাকে নিন্দা করলেও তারা অবশ্য লাঠির ব্যবহারে 
পশ্চাৎপদ হয় নি ।”৬২ 

প্রায় একই সঙ্গে কাছারশ উপজাতিদের অন্তর্গত হাজংরা মৈমনাঁসংহ 
জেলায় টংক আন্দোলন শুর করে । ১৯৪৬ এর ৮ই ভিসেম্বর প্রায় 
&,০০০ হাজং টংক খাজনা হ্রাস এবং তাকে ফসলের বদলে টাকায় 
পাঁরণত করার দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন সংগাঠত করে ।৬৩ টংক ছিল 
ফসলের খাজনা যা ভ.স্বামী কর্তৃক 'নাদম্ট হারে প্রজাকে দিতে হত এমন 
[ক খরা বা বন্যার জন্য ফসলহানি ঘটলেও রেহাই ছিল না। চাষের 
খরচ প্রজাদের বহন করতে হত। ১৯৩৭ এ মৈমনাঁসংহ জেলার কিষাণ 
সভা টউংক খাজনা হাসের একটি আন্দোলন শুরু করে । হাজং ছাড়াও 
সংসাঙ্গ এর হম্দু জাঁমদারের বিরুদ্ধে যে সব প্রজা সমবেত হয়োছিল 
তাদের একাটি বড়ো অংশ ছিল মুসলমান । এই আন্দোলন তিরিশের দশকে 
সর্ণপ্রথম সুসান জেলার দাসাল গ্রামের কষকদের মধ্যে শব হয় । কল- 
কাতার ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী এবং অনুশীলন পাটির সঙ্গে যুক্ত দীঘণৃদনে 
শবপ্লবী মাঁণ সিং তাঁর নিজের জেলা মৈমনসিংহে এলেন এবং হাজংদের 
মধ্যে ডুবে থেকে তাদের সংগঠিত করলেন। সম্পন্ন কৃষক লালত সরকার 
যান জাতীয়তাবাদী আম্দোলনে যোগ 'দিয়েছিলেন। তান ১৯৩৭-৩৮এ 


২১৮ ভারতে কাঁষি সম্পর্ক 


কিষাণ সভা আন্দোলনে যান্ত হলেন । ১৯৩৮এ ফজলুল হক মন্ত্রীসভা, 
টংক খাজনা হ্রাস পেলে 'কিষাণ সভার প্রভাব উল্লেখষোগ্যভাবে বদ্ধ 
পেল। আঁধি খাজনার মতো টংক খাজনা শুধুমাত্র একটা প্রথা ছিল না, 
এতৈ আইনের অনুমোদনও ছল । ১৯৪৬-৪৭ এর টংক আন্দোলনের 
একটা মোটামুটি বাস্তব বিবরণ স্টেট-সম্যান দিয়েছে £ 

“টংককে যথেষ্ট কম টাকার খাজনায় পরিবৃতিত করার উদ্দেশ্য হল কৃষক 
দের যুদ্ধ পরবতীকালের কৃষিপণোর দামন্তরের সুযোগ দেওয়া এবং 
প্রজা উচ্ছেদকে আরও কাঠিন করে তোলা । কৃষকদের পক্ষে টাকায় খাজনা 
দেওয়ার অন্য একট সুবিধা আছে । যাঁদ কোনও ক্ষেত্রে বিবাদ থাকে এবং 
ভূস্বামী তার খাজনা প্রত্যাখান করে টাকায় খাজনা হলে তা থানায় জমা 
দেওয়া যেতে পারে । কিন্তু জিনিষপন্রের ও ফসলের মাধ্যমে খাজনা হলে 
মজুদ করে রাখার অসুবিধার জন্য তা করতে পারেনা এবং সুদ দেওয়ার 
দায়ভাগশী হতে হয় ।১৬৪ 

নেত্রকোনা সদর ও জামালপুর মহকুমা সম্বীলিত উত্তর ময়মনসিংহ 
টংক আন্দোলন হাজংদের উল্লেখযোগ্য সমর্থন লাভ করোছিল। কৃষকরা 
তাদের ফসল খামারে নিয়ে গিয়োছল এবং তাদের দাবী পুণণ না হওয়া 
পযন্ত টংক দিতে অসম্মত 'হয়েছিল। হাজং কৃষকদের বিশাল বিক্ষোভ 
সমাবেশের সামনে ভ্‌স্বামীরা এমন কি এই অণুলে বছরের পর বছর কম- 
রত 'মিশনারশরাও গ্রাম পাঁরত্যাগ করে পাঁরবার পরিজনদের শহরে স্থানা- 
স্তরিত করে। হাজংরা আন্দোলনের সামনের দিকে থাকলেও গারো ও তাদের 
মধ্যে কোন উপজাতীয় সংঘষ" হয়নি । প্রকৃতপক্ষে আন্দোলন ছিল শান্ত- 
পূর্ণ এবং ১৯৪৭ এর জানুয়ারী পর্যন্ত তা ?হংসাত্মক রূপ গ্রহণ করেনি।৬৫ 

ইতিমধ্যে সুরাবদ্দীর মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা দমন নীতি-মূলক 
পদক্ষেপ গ্রহণ করে । কিষাণ সভার বিবৃতি অনুযায়ী ১৯৪৬ এর ১৩ই 
ডিসেম্বর প্রায় ১০০০ 1কষাণ সভার কম গ্রেপ্তার হন এবং মৈমনাসংহ, 
দিনাজপুর ও যশোরে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়।৬৬ ১৯৪৭ 
এর ৪ঠা জানুয়ারশ পুলিশ দিনাজপুর জেলার চিডিরবন্দর গ্রামে একটি 
ক.ষক মিছিলের ওপর গলিবষণ্ণ করে, ফলে ঘটনাগ্ছলেই নিহত হয় ভূমি 
হন সাঁওতাল কৃষক শবরাম মাঝ এবং ভমহশীন মুসলমান কৃষক 
সমীীব্রাদ্দন । একজন পীলশ হাসপাতালে মারা যায় ।৬৭ 

৩০শে জানুয়ারী মৈমনাসংহ জেলার বাহেরতালতে হাজং কত্ধক ও 
পালশের মধ্যে সত্যকার সংঘ হয়। এই সংঘর্ষে হত হয়েছিলেন: 


তৈভাগা ও টংক সংগ্রাম ২১৯ 


সংরেম্দ্র সরকার নামে একজন যুব হাজং কমর্শ এবং মধ্য বয়সী বিধবা 
রাসীমাঁণ যিনি মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাদের পরিচালনা করেছিলেন । দুজন 
পুলিশ নিহত হয়েছিল এবং তাদের রাইফেল কেড়ে নেওয়া হয়েছিল ।৬৮ 
অমৃতবাজার পত্রিকা বাহারতাঁলি ঘটনা সম্পকে" রিপোর্ট করেন £ “৩০শে 
জানুয়ারী বাহারতলিতে পাীলশ ও আঁদবাসদের মধ্যে সংঘষ" হয় যাতে 
দ্রজন পুলিশ এবং কয়েকজন হাজং প্ীলশের গ্ীলচালনার ফলে 'নহত হয়, 
পলিশ এ অণ্লে প্রবেশ করে এবং মনে হয় হাজংরা তাদের সম্পাত্ত ও 
ধান পিছনে ফেলে দ:রবতর্ঁ অণ্ণলে পলায়ন করে ।”, 

কৃঁষগত বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়ে মুসলীম লীগ মন্ত্রীসভা 
বর্গদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য একাঁট খসড়া আইন আনবার সিদ্ধান্ত 
করে। একথা অনস্বীকারধ যে বহু বছর ধরে বগণদাররা অবাক্ষিত 
অবস্থায় ছিল। ১৯২৮ খ্2ীভ্টাব্দে বগ্গাদারদের প্রজাস্বতের আধকার 
দানের কম্মসচী সামনে এলে একজন স্বরাজবাদী নেতা ভদ্রলোক 
জোতদারের ম্বাথ তুলে ধরতে ত্রাট করেন নি £ “সাধারণভাবে যারা বর্গা 
ব্যবস্থায় তাদের জাম চাষ করায়, আমি সেই বাঙাল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে 
আবেদন কর্াছ*'.অন্যায়ভাবে আঁধকার আক্লমণের বিরুদ্ধে মধ্যবিতদের 
রক্ষা করার জন্য আমি সভার কাছে আবেদন করছি ।”৬৯ 

প্রজাস্বত্ব আইন (১৯১২৮) বগ্গাদারদের প্রজা বলে স্বীকৃতি দেয়ান । 
১৯৪০ এ ক্লাউড কাঁমশন সুপারিশ করোছিল যে বর্গাদারদের প্রজা বলে 
গণ্য করা উচিত এবং তাদের কাছ থেকে সংগৃহীত ফসল অধেকের 
পাঁরবতে এক তৃতীয়াংশ হওয়া উচিত।” শকন্তু 'হায়” বধিরের কাছে এই 
সুপারিশ করা হয়েছিল। মনে হয় ১৯৪৭ এর ২২ইশে জানুয়ারী 
ক্যালক্যাটা গেজেটে যখন বগগাদারুস টেম্পোরার রেগুলেশন বিল প্রকাশিত 
হল, তখন আন্দোলন তার সাফল্যের চরমশীঁষে পেশছেছিল 1 যাঁদ বগা- 
দার চাষের খরচ সরবরাহ করে তাহলে দুই তৃতীয়াংশ সে নিজে নেবে 
বিলে এই ব্যবস্থা ছিল; জোতদার নিজে অথবা পাঁরবারের সদস্যদের 
সাহায্য নিয়ে জমি চাষ করতে চাইলে সে বর্গাদারকে উচ্ছেদ করতে 
পারত |, 

বগগাদার বিল তেভাগা সংগ্রামে একি উদ্দীপনা যুগিয়েছিল। যে 
বঞ্গাদাররা এতাঁদন নিরপেক্ষ নিচ্কিয় এবং ।দিধাগ্রন্ত ছিল, বগ্গাদার বিল 
তাদের নবজীবন দান করল । এই 'িলের সংবাদ ছাঁড়য়ে পড়লে অনেক 
সময় কিষাণ সভার অনুমোদন ছাড়াই তারা জোতদারের খামার থেকে ধান, 


২৯০ ভারতে কৃষি সম্পর্ক 


মাড়াই করার জায়গায় ধান সাঁরয়ে নিয়ে যেতে সুর? করল । এই আন্দোলুন 
ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলায় তা একা 
জনাপ্রয় রূপ গ্রহণ করেছিল ।৭১৯ বর্গাদাররা য্দত্তি দেখিয়োছিল যে বর্গা- 
দার বিলে যে তেভাগা কে আইনগত সমর্থন দেওয়া হয়েছে ছোট ভস্বামী- 
দেরও তা করা উচিত। নতুন সামাজিক চেতনার উত্তেজনা কিভাবে 
সষ্টি হাঁচ্ছিল তা সে যুগের উত্তাল আবহাওয়ায় অল্প ব্যান্তই লক্ষ্য করে- 
ছিলেন । শহ্ধহমাত্র বড়ো ভ;স্বামীদের বিরুদ্ধে তেভাগা সংগ্রাম পাঁর- 
চাঁলত হচ্ছিল তাই নয়, এর এলাকা ছোট ভস্বামী ও গ্রামীণ মধ্যাবত্ত 
শ্রেণীর মধ্যেও সম্প্রসারত হল। আন্দোলনের একটি নোতুন অধ্যায়ের 
সূচনা হল । 

যে জোতদাররা বগ্গাদার বিদ্রোহের মুখে গ্রাম থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, 
তারা দিন গুনাঁছল । তারা 'নজেদের সংগাঠিত করে তুলল, একাঁট 
জোতদার সাঁমাতি তৈরী করল, চাঁদা তুলল এবং সরকারের ওপর আঁবরাম 
চাপ সংন্ট করল। সুরাবদর্শ তাঁর আইন সভার বন্ততায়, বিভিন্ন 
জোতদারদের বাড়ী থেকে লুঠের আভিযোগ জানিয়ে যে তারবার্তার বন্যা 
বয়ে গিয়েছিল, তার উদ্লেখ করেন ।৮৭২ 'দনাজপুর জেলায় এই ঘটনা- 
গুলির উদ্লেখ করে স্টেট-সম্যান পান্রকা লেখেন £ “কিছু আধয়ার আরও 
এগয়ে গিষবছিল, তারা জোতদারের খামারে মজুদ করা নতুন ধান 
1নজেরাই নিজের ভাগ হিসেবে নিয়ে গিয়েছিল । এটা হল রুশীতিকে 
বলপূবক পরিবর্তন করার চেষ্টা, কিন্তু এটা আইন ভাঙ্গার সামিল কনা, 
তা হল সংশয়ের বিষয় এবং গ্রামের ব্যাপারে বিজ্ঞ ব্যন্তিরা বলেন যে একে 
লুঠ” বলা আতিরঞ্জন মান্র। কিন্তু এই সব বিষয়গীলতে আঁভজ্ঞ 
গোতদাবুরা ডাকাতির অভিযোগ দায়েব করেছিল ।+৩' জোতদাররা কংগ্রেস 
ও মুসলীম লগ উভয়ের মধ্যেই চাপ সংন্টকারী শান্তশালী আন্দোলন 
গড়ে তুলোছিল ॥ এরা প্রায়ই বাংলার রাজনীতিতে পরস্পরের বিরোধী 
ছিল। সেদিন দ্রই প্রধান বাজনোতক দল আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করার 
ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংহতি দেখিয়োছিল ।৭8 | 

ফেব্রুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহে পুলিশী নিপীড়ন পূর্ণেদ্মে শুর হল 
এবং সরকার এ বিষয়ে পাঁরদকার মনোভাব প্রকাশ করল যে আঘাত করাই 
তার লক্ষ্য । ২০শে ফেব্রুয়ারী দিনাজপুরে খানপু এ নিবিচার গণহত্যা 
সংঘাঁটত হল, বালুরঘাটের নিকটবত ছোট শহর খানপুরে পলিশ ফাঁহনী 
+কছু ছ্থানীয় কৃষককে গ্রেপ্তার করার জন্য উপ্াচ্ছিত হলে “মাদল বাজিয়ে সঞ্চেত 


তৈভাগা ও টংক সংগ্রাম ২২১, 


ধনি করা হল এবং তীর, ধনুক, বর্শা এবং অন্যান্য অদ্ব্রে সাঁজ্জত হয়ে' 
পাশ্ববতশ গ্রাম থেকে লোক জড়ো হল ।৮ পালশের প্রাক আক্রমণ করা 
হল, রাস্তার মাঝখান দিয়ে গর্ত কাটা হল এবং তার মধ্যে ট্রাক পড়ে গেল । 
সাঁওতালরা তাদের 'চরাচপ্িত অন্ত নিয়ে যুদ্ধ করোছিল ; ১২১ রাউণ্ড 
গুল চালানো হয়োছিল এবং ২০ জন ক:ষক নিহত হয়োছল ; এদের মধ্যে 
ছল 'চিয়ার সাই শেখ নামে সবলদেহণী একজন মুসলমান কৃষক, 'যাঁন 
স্থানীয় নেতা হিসেবে আবিভ্ত হয়েছিলেন, মধ্য কৃষক পাঁরবার থেকে 
আগত মধ্যবয়সী রাজবংশী মাহলা যশোদা, এবং কিছু সাঁওতাল ও 
রাজবংশী কৃষক 1৭৫ ২১ শেফেব্রুয়ারী দিনাজপুরের ধূমনিয়া গ্রামে 
আরেকাঁট ক.ষক পুলিশ সংঘষ" হয় যাতে সকুর চাঁদ নামক এক রাজবংশন 
কৃষক এবং তার স্ত্রী ঘটনাস্থলেই নিহত হয়| মস্ত সং ও নেন্দেলন সং 
গ?লর আঘাত পেয়ে হাসপাতালে মারা যায় ।৬ ২৫ শে ফেব্রুয়ারশ ঠাকুর- 
গাঁও শহরে িষাণ সভা কৃষকদের ওপর গল বরণের বিরুদ্ধে একটি বড়ো 
মছিল সংগঠিত করে । পালিশ গুীল চালায় এবং হশরামন মহম্মদ নামে 
একজন গরীব মুসলমান ক.ষক এবং দুজন রাজবংশ কৃষক নিহত হয়; 
দ্ূজন সাঁওতাল ক.ষক হাসপাতালে মারা যায়; এই 'বক্ষোভ াঁছলের 
অন্যতম সংগ্রঠক নিয়ামত আল 'নিহত হয় এবং তার পা কেটে বাদ 
দিতে হয়? 

২৮ শে ফেব্রুয়ারী শহনদ সংর্লারদ্দী বিধান সভায় একটি দীর্ঘ বিবৃতি 
দেন যার মূল প্রাতিপাদ্য হল যে অরাজকতা গ্রামগ্যালতে ছাড়িয়ে পড়েছে £ 

“শুধুমান্র বিক্ষোভের একাঁটি সাধারণ তরঙ্গ জেগে উঠেছিল তা নয়, 
অরাজকতা এবং কর্তত্বকে অগ্রাহ্য করাও প্রকাশ পেয়েছিল***আদ।লত 
গ্রেপ্তারের পরোয়ানা জারী করলেও গ্রেপ্তারকে প্রাতিরোধ করা এবং গ্রেপ্তার 
হওয়া ব্যান্ত কে উদ্ধার করা ও পাুঁলশকে আকরুমণ করার পরামণ দেওয়া 
হয়েছিল:*'মা থেকে এবং কখনও কখনও জোতদারের বাড়ী থেকে জোর 
করে ফসল 'নয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। পাচ্টা আদালত 
স্থাপন করা হয়েছিল এবং আন্দোলনে বিরোধিতা করার জন্য লোকেদের 
ধরে আনা হত এবং শান্ত দেওয়া হত। জোর করে জমি চাষ করা হত 
এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জোতদারের পাশাপাশি এই চাষ হত। আন্দোলনের 
জন্য 'বাভন্ন কাঁমিটি, সেচ্ছাসেবক বাহিন+, প্রচার পন্র, গোপন আশ্রয়স্থানের 
ব্যবস্থা সংগঠিত করা হয়েছিল । সেচ্ছাসেবকদের ব্যাজ ও লাঠি দেওয়া 
হয়োছিল এবং তাদের ড্রিল প্যায়েড করতে শেখানো হয়েছিল .*'সৌভাগ্য 


২২২ ভারতে কাঁষ সম্পর্ক 


বশতঃ এই বিক্ষোভ দিনাজপ্‌র, মৈমনাঁসং এবং জলপাইগ্াড়র কয়েকটি 
জেলায় সীমাবদ্ধ ছিল, অবশ্য অন্যন্ূও এর মুদ্র ধান শোনা গিয়েছিল 1৮৭৮ 
১৯৪৭ এর ফেব্রুয়ারীর মধ্যে কক আন্দোলন একাঁট গ্রৃত্বপূর্ণ 
পযণয়ে পৌছুল॥। এটা তখন পাঁর্কার হয়ে গেল যে বগণদার বিলকে 
“সাফল্যের সঙ্গে ছখড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং তাকে বিনষ্ট করা 
হয়েছে ।”৭৯ কিন্তু এই প্রশ্রাট তোলা হল যে তাদের গ্রেপ্তার করতে ও 
ধান ছিনিয়ে নিতে পুলিশ এলে তারা কি করবে । পুলিশী 1নপাঁড়ন বা 
দমন নিষণতনকে প্রাতিরোধ করা 'ি না করা-_-এই উভয় সঙ্কটের সম্মুখঈন 
হল কৃষকসভা । পুলিশের নিপীড়নের সামনে মুসলমান কৃষকরা দোদ্বল্য- 
মান মনোভাব প্রকাশ করল । বর্গাদাররা বড়ো এবং ছোট ভূম্বামণদের মধ্যে 
পার্থক্য করতে অসম্মত হলে এবং এই ভূম্বামীদের খামারে মজুদ করা 
ফসল নিজেদের খামারে নিয়ে যাওয়ার ফলে ধনী কৃষকরা শন্রুতামূলক 
মনোভাব গ্রহণ করতে শুর করল। ভদ্রলোক জোতদাররা ছিল সব্দাই 
শত্রুভাবাপন্ন | জোতদাররা কৃষকদের বিরুদ্ধে শত শত মামলা দাখিল করলে 
আইনজীবীরা মফঃস্বল আদালতে তাদের পক্ষ অবলম্বন করে নিজেদের 
সৌভাগ্য গড়ে তুলল । আন্দোলন একটি অচল অবস্থায় ছিল। ভবানন 
সেন একটি নতুন কৌশলগত পম্হার নিদেশ দেন যা তান পরে 
স্বাধীনতা পন্রিকায় প্রকাশিত একট প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করোছিলেন। তাঁর 
প্রধান বন্তব্য ছল যে জমিদারশ ব্যবস্থা বিলোপের জন্য একটি 
বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কষক সভায় এগয়ে যাওয়া 
উচিত।৮০ কিন্তু এটা মনে হয় নাযে জাঁমদারদের উৎখাত করার জন্য 
গুরুতর প্রচেষ্টা চালানো হয়োছল; প্রকৃতপক্ষে কক করুক জাম 
দখলের একটি দংগ্টান্তও ছিল না। কৃষককে জাঁম দেওয়ার শ্লোগান তখন 
পর্যন্ত প্রচারের জন্যই তোলা হত, কারকরাী করার জন্য নয়। আঁনবার্য- 
ভাবেই প্রচণ্ড নিপীড়নের সামনে কষগত আন্দোলন ভেসে চলছিল 
এবং পিছু হটাছল | ব্যাপক গ্রেপ্তার ছাড়াও শারীরিক নিযতন 
করা হত। মারধোর, স্ত্রী ও পুরুষকে আহত করা, নারী ধর্ষণের কাহিনী 
এক কুৎাঁসত চিন্ত তৈরী করোছিল | বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার রিপোর্ট 
অনুসারে ৩,৯১৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ২৪ পরগণা, রঙ্গপুর, 
[দনাজপুর, মোঁদনপৃর এবং ময়মনাসংহে নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটে" 
ছিল।৮১ কৃষকদের সন্দ্স্ত করার আরও একাঁট পদ্ধীতর কথা জ্োর্িত 
বস; উল্লেখ করেছেন £ আমি দেখছি, কৃষকদের ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ 
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তাদের জমি থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কোন নরাপত্তামূলক ব্যবস্থার সুযোগ 
পায় না। তাদের দিনের পর দিন উচ্ছেদ করা হচ্ছে ।৮২ যাঁদ জোতদাররা 
সাত্যিই '“দনের পর দিন" বর্গাদারদের উচ্ছেদে করতে পারত এটা তাহলে 
স্পষ্ট যে কাঁষগত আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়োছিল। 

মুমূষ্ত হলেও আন্দোলন জলপাইগ্যাড় এবং মৈমনাঁসং জেলায় 
এগিয়ে চলছিল ॥। জলপাইগাঁড়র ডঃয়ার্সে ছোটনাগপূর অগ্চল থেকে 
আগত প্রধানত ওরাও*রা ছিল বগ্গাদার যারা জাঁম প্মনরদ্ধার করোছিল ; 
“এদের বািভন্ন উপায়ে জোতদার ও মহাজনরা উচ্ছেদ করেছিল এবং বর্গাদার 
অথবা কৃষি মজ্বরের পায়ে নামিয়ে দিয়েছিল । ডাঁনশ শতকে ডংয়াসে" 
চা বাগান খোলা হয় ; ১৯৪১ খণীষ্টাব্দে চা বাগানের সংখা ছিল ১৮৯ 
যার বেশীর ভাগ শ্রীমক এসেছিল ওরাও“দের মধ্যে থেকে । এই কাবুণেই 
চা বাগানের শ্রামকদের সঙ্গে কৃষকদের এক্যবদ্ধ হওয়া সহজ ছিল । ১৯৪৭ 
এর ১লা মা” মাল এর ধনী জোতদার খুলি মহম্মদ এর খামারে মজুদ 
করা ধান সারয়ে নেওয়ার জন্য কৃষকরা গিয়োছল । পালিশ তাদের ঘরে 
ফেলে এবং গুল চালাবার ফলে ৫ জন কৃষক নিহত হয় ।৮5 

৪ঠা এপ্রল মেটেলশর মহাবাঁড় অণুলে রাজবংশী জোতদার গয়ানাথ 
বমণনের খামার থেকে কষকরা ধান সরাতে চেষ্টা করে । ওরাও কৃষক ও 
পূলিশের মধ্যে সত্যকার লড়াই হয়োছল। নয় জন কৃষক ঘটনাচ্ছলে 
'নহত হয়েছিল ।৮৪ এই ঘটনার পরে ডঃগ্লার্সে আন্দোলন দ্রুত ভেঙ্গে 
মেতে থাকে । উত্তর মৈমনাসংহে বাহেরতাঁল ঘটনাপ্র পরেও হাজং কৃষকরা 
অকাম্পিত বিশ্বাস নিয়ে আন্দোলন চাঁলয়ে গিয়েছিল । 

স্টেটস-ম্যান পান্নকা রিপোর্ট করে £ “এর মধে] একজন হাজংকে 
খোঁজ করা হল খড়ের গাদায় একটি ছঠ্চ খোঁজার মত।”, গ্রামবাসীরা 
[দনের বেলায় পাহাড়ে চলে যেত এবং রাত্রে গ্রামে ফিরে আসত । স্ত্র- 
লোকরা নিভ+“কভাবে তাদের পণ্য বিক্ুঈ করার জন্য হাটে বাজারে যেত । 
ইস্টার্ণ ফুপ্টিয়ারস-এর সৈন্য বাহনন গ্রামে গ্রামে টহল দত, হাজংদের 
মারধোর এবং গ্রেপ্তার করত, বস্তু তাদের নেতাদের গ্রেপ্তার করতে পারত 
না।৮৫ পুকৃতপক্ষে মাণি সিং সহ আঁধকাংশ নেতা আত্মগোপন করে 
এছলেন। ১৪ই মাচ" মৈমনাঁসংহ বিধান সভার একজন কংগ্রেস সদস্য 
খাজনা দানের ক্ষেত্রে টংক ব্যবস্থা বিলোপের সুপারিশ করে একটি প:স্তাব 
আনয়ন করেন, মুসম লগ মীান্তুসভা এই পুস্তাবের বিরোধিতা করে 
যা ১২৬ ভোটেব্স বিপক্ষে ৬৯ ভোটে পরাজিত হয় ।৮৬ 
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এপ্রিল মাসের মধ্যে কৃষিগত আন্দোলন ভেঙ্গে গেল । ১৯৪৭ এর 
পুলিশ ব্িপোর্টে বলা হয়েছে £ “তেভাগা আন্দোলন, ,*একাটি 'হংসাত্মক. 
ও বিপঞ্জনক আন্দোলনে পাঁরণত হয়েছিল যেখানে কষকরা তাদের 
ভুস্বামীদের ফসল বলপূর্বক কেটে ফেলোছিল |» 

যখন এই ধরণের 'হংসাত্মক কার্যকলাপের মোকাবিলা করার জন্য 
পাঁলশ বাঁহনী পাঠানো হত তখন তার, ধনুক, বর্শা, লাঠি এবং কয়েকটি: 
ক্ষেত্রে বন্দ্ুকধারশ সহমত" মানুষের জনতা কতৃক পলিশ বা1হনী প্রায়শই 
আক্রান্ত হত*'**বশেষতঃ মৈমনাসং, 'দিনাজপঃর, বঙ্গপূর, জলপাইগুড়ি, 
খুলনা, এবং ২৪ পরগণার অবস্থা ছিল খারাপ এবং মোট ১৯টি জেল? 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল । সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সাহায্যে ব্যাপক 'হংসাত্মক 
কার্যকলাপকে 'নয়ল্লণে আনা হয়োছিল ।+৮৭ 

বিদ্রোহের ঝড় থেমে গেল বটে, কিন্তু কষকদের ধূমায়িত অসন্তোষকে 
অগ্রাহ্য করা গেলনা । ২১ শে এপ্রল মুসলিম লীগ মন্তিসভা স্টেট 
আকুইজিসন এ্যাণ্ড টেনান্সি বিল উপাস্হত করল। বিলের প্রধান 
ধারাগুলিকে সংক্ষপ্তাকারে বলা যেতে পারে। জমিদারকে ক্ষতিপুরণ 
দয়ে সরকার তার স্বত্ব অধিগ্রহণ করবে ; “যেখানে যাদের দশজন সদস্যের 
পারুবারে ১০০ বিঘা জীর্ম আছে বা মাথা পিছু ১০ 'বঘা জমি আছে", 
তাদের কাছ ঢেকে উদ্ধত জাম নিয়ে নেওয়া হবে; কিন্তু যাঁদ তারা 
“সমবায়েব্র ভিত্তিতে অথবা যাঁন্ত্রক সরঞ্জাম ব্যবহার করে বড়ো আকারে 
কাঁষফার্ম গড়ে তোলে তাহলে তাদে্স উচ্চ সীমার আঁতীরিন্ত জাম অনু- 
মোদন করা হবে। ভূমি বণ্টনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য হবে, “জাঁম তাদের দেওয়া 
হবে যাদের জাম “ইকনামক হোল্ডিং" এর পর্যায়ে পড়ে শুধহমান্র- 
নাবালক, 'বধবা, এবং অন্যান্য শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যান্ত ছাড়া “অন্যান্য 
ক্ষেত্রে জাম ভাগে বন্দোবস্ত দেওয়া নিাষদ্ধ করা হবে । সরকারের লক্ষ্য 
হবে, পুনগণ্ঠনের একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা; ভম ব্যবস্হার: 
সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত হবে ম্বলপ ও দশ্ঘ মেয়াদী খণ, গ্রামীণ মানুষের 
ণশক্ষার ব্যবস্হা, সমবায় ব্যবস্হার প্রসার, কৃষিপণ্যের বাজারে বিরয়ের 
ব্যবস্হা, গ্রামে সরকার সাহায্য প্রাপ্ত ক্ষু্র শিল্পের প্রতিজ্ঞা ।৮৮ 

জমিদারী ব্যবস্হা বিলোপের জন্য আইন সভ।য় আনীত বিলের' 
সম্পকে" কোন সন্দেহের অবকাশ নেই । কিন্তু কৃষক সভা তার শান্তগৃিকে 
সংগাঁঠিত করা এবং ভুমি সংস্কারের জন্য আন্দোলন শর করারকক্ষত্রে 
কমই সাফল্য লাভ করেছিল । পরিশ্হিতি পকোপুর পাল্টে গিয়েছিল 1 
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২৭ শে মার্চ বিকালে কলকাতায় নতুন করে সাম্প্রদাঁয়ক সংঘষ জলে 
ওঠে এবং পরাঁদন সেনাবাহনীকে তলব বরা হয়॥। খিঃং আলাভ কৃষক 
আন্দোলনের শেষ পধাক্নের দিকে দৃট্টি আকষণ করে বলেনঃ 
“স্বাধীনতার প্রাককালে মুসালম জাতীয়তাবাদ বাঙলায় ছড়ুয়ে পড়ে 
**এই ঘটনা হিম্ত্ব কমাঁদের 'বাচ্ছল্ন করার 'দকে 'নয়ে যাচ্ছিল ।*৮৯ 
মৃসাঁলম জাতীয়তাবাদ বলতে মিঃ আলাভ ক বুবয়োছলেন, তা ম্পণ্ট 
নয়। সম্ভবত এটা বলাই সঠিক হবে যে মুসাঁলম ন্যাশনাল গার্ড এবং 
রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ ( অর. এস, এস, ) দ্বারা প্ররোচিত সাম্প্রদায়- 
কতার প্রবাহ দেশকে প্লাবত করেছিল । বাঙলায় ২৭ শে মাচ সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা শুরু হয়েছিল এবং আঁবাচ্ছন্ন* ভাবে দাঙ্গা স্বাধীনতার প্‌বশীদন 
পর্যন্ত চলেছিল এবং কৃঁষগত আন্দোলন দ্রুত ভাঙ্গনের পথে অগ্রসর 
হয়োছিল।৯০ কৃষকরা এই অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়োছিল কারণ 
আর কোন 'িকম্প তাদের ছিল না। 
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আধুনক অদ্ধ: প্রদেশের তেলেঙ্গানাই হল সেই অণ্চল যেখানে কিষাণ 
সভা একটি কৃষক বিপ্লবের মাধ্যমে ভূম্বামীদের বলপ্যবক দখলচযত করার 
মহান কাজাঁট করোছল ॥। যেহেতু অন্ধ: কিষাণ সভা এই কৃঁষগত সংগ্রামে 
একাঁট গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা গ্রহণ করেছিল, তাই আমরা কৃষকদের সমথন 
পাওয়ার জন্য এর দীর্ঘ ও ধৈর্যশীল প্রচারাভিযান সংক্ষেপে পর্যালোচনা 
করব । সমস্ত রকম সাক্ষ্যপ্রমাণই প্রমাণ করে, ১৯৪০ এর দশকে 
গ্রামাঞ্চলে 'িষাণ সভা ক্ষমতাশশল শান্ত হিসাবে আবভত হয়োছল। যা 
লক্ষ্যনীয়, তা হল রায়তদের ভিত্তি করে গঠিত 'িষাণ সভা স্বতল্ল একটি 
সংগঠনে সংগঠিত কীবশ্রামকদের দকে দৃণ্টিপাত করাই সঠিক কাজ বলে 
মনে করোছল । 

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার শুরুতে ১৯৩১ এ অন্ধ; জমিদার রায়তম্‌ 
এ্যাসোসিয়শন গঠিত হয় এবং এর প্রধান দাবশ ছল ঃ রায়তদের দখলের 
সমস্ত জমি রায়তী জমি হিসাবে ঘোষণা করতে হবে, রায়তওয়ার হারের 
বেশী খাজনা হবে না, ফসলহানির ক্ষেত্রে খাজনা হ্থগিত রাখা ও হাস 
করা, জাঁমদারের বাড়ীর খামারের জামির বেশীরুভাগ অংশকে রায়তা জাম 
হিসাবে গণ্য করা উচিত ।৯১ ব্লায়তম এ্যাসোসিয়েশন .জামদারদের বিরুদ্ধে 
পরিচালিত হয়োছল এবং তা কোন আন্দোলন পরিচালনা করেনি বঙ্েই 
১৫ 
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চলে। ১৯৩৭ এ অন্ধে: কিষাণ সভা গঠিত হল যা ১৫০০ মাইল ব্যাপী 
নয়টি জেলার কৃষকদের একটি মাঁছল সংগঠিত করে । কিষাণ সভার 
কাজকর্ম তারবতঁ জেলাগালতে, বিশেষত কৃষ্ণা এবং পশ্চিম গোদাবরীতে 
সীমাবদ্ধ ছিল।৯২ তখন পর্যন্ত গ্রামাণ্চলে িষাণ সভার স্বাধীন ক্ষমতা 
ছিল সামান্য ; ১৯৪১-৪২ এ এর সভ্য সংখ্যা ছিল মান্ত ৩৬,৯৯৩ জন। 
১৯৪৩ থেকে কিষাণ সভার অবস্থার উন্নাতি হয়। এর সভ্য সংখ্যা ১১৪৩ 
এ ৫৫,৬৬০ থেকে ১৯৪৪ এ ১০১৯, ৫০২ এ বদ্ধ পায়। ১৯১৪৬-৪৬ এ 
সভ্য সংখ্যা ছিল ১৭৫,০০৯ জন। ইতিমধ্যে কৃষি মজুর সমিতি গঠিত 
হয়, ১৯৪৫ এ যার সভ্য সংখ্যা ছিল ৬০,০০০ জন।৯৩ ১৯৪৪ এ 'কিষাণ 
সভার বার্ষক সম্মেলন বেজওয়াদায় অনুষ্ঠিত হয়; 'ফিষাণ সভা ৪,০০০ 
সদস্য নিয়ে একাঁট স্বেচ্ছাসেবক বাহনা তৈরী করে যার মধ্যে মাঁহলারাও 
ছিল ; ১৫ ই মাচে'র সমাবেশে যোগদান করার জন্য গ্রাম থেকে এক লক্ষ 
কৃষক এসোছিল ।৯৪ 

প্রায় একই সময়ে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের তেলেঙ্গানা অণ্চলে কৃষিগত 
আন্দোলন নিজস্ব গাঁতিবেগ লাভ করাঁছল । হায়দ্রাবাদের পাঁরাচ্ছিতির 
কয়েকটি বৌশষ্ট্য ছিল । ক্রম রাম্ট্র হায়দ্রাবাদে তিনাট অণ্চল নিয়ে 
গঠিত ছিল, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক এবং মারাঠাওয়াড়া ; তেলেঙ্গানার জন- 
সংখ্যার বিপূল সংখ্যক মানুষ ছিল তেলুগু ভাষাভাষী, উর্দদ ছিল শাসন- 
কাষের ভাষা, এবং জনসংখ্যার প'চাঁশি শতাংশ 'হিন্দ্র সরক,রশ উচ্চপদের 
চাকুরী খুব কমই পেত। জায়গীরদার, দেশমখ, প্যাটেল এবং পাটওয়ারী- 
দেরু হাতে জাম কেন্দ্রীভূত ছল যাদের কেউ কেউ ছিল হিন্দু ।৯৫ ১৯৩০ 
সালে প্রাতাষ্ঠত অন্ধ: মহাসভা একটি রাজনোতিক সংগঠন হসেবে গড়ে 
ওঠে যেখানে রাঁবনার্যয়ণ রেডি এবং বাদ্দাম ইয়েলা রেড্ডি' একাটি গুরংত্ব- 
পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল; এবং কয়েকজন সহযোগী নিয়ে এই 
নেতারাই ১৯৪০-৪২ এ কামউীনম্ট আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল ।৯৬ 
জাঁমদার কর্তৃক বেগার শ্রম ও বে আইন আদায়ের বিরুদ্ধে আংশিক সংগ্রাম 
১৯৪৬-৪৭ এর কৃষক অভ্যু্থানে রূপ লাভ করে। ১৯৪৬ এর গ্রীচ্মে, 
জনগাঁও তাল্‌কের ধন ভূস্বামী বিষুর রামচরণ রেড্ডি আইলাম্মা নামক 
একজন ধোপানণীকে উচ্ছেদ করে মাঠ থেকে ফষল নিয়ে নেবার চেষ্টা করে । 
ক.ষকরা জামদারের লাঠিয়ালদের প্রতিরোধ করে । ১৯৪৬ এর ৪ঠা জুলাই 
ক.ষকরা জমিদারের বাড়ার কাছে বিক্ষোভ সমাবেশ করে ; দোঁদ্দ কোমা- 
রাইয়া নামক একজন ক.ষক সভার সংগঠক গুলির আঘাতে ঘটনাস্থলে 


“একটি কৃষক বিপ্লব ২২৭ 


নিহত হয় এবং কয়েকজন কৃষক আহত হয় $৯৭ জমিদারকে দখলচ:্যত 
করার শ্লোগান তুলে কাঁষগত আন্দোলন শুর হয়; কৃষকরা গ্রেপ্তার 
পরোয়ানাকে অগ্রাহ্য করে গ্রামে গ্রামে মার্চ করে ঘ্‌রতে থাকে, গ্রামে 
পুলিশের আক্রমণ প্রতিরোধ করে এবং ড্রাম বাঁজয়ে সংকেত জানানো হলে 
কৃষকরা বিপুলভাবে সমবেত হয়। আন্দোলন প্রধানত নালগোণ্ডা 
জেলায় সশমাবদ্ধ ছিল এবং সাল্নহিত ওয়ারাঙ্গান জেলার কয়েকাঁট গ্রামে 
ছাঁড়য়ে পড়োছিল। ১৯৪৬ এর শীতকালের মধ্যে নালগোশ্ডা জেলার 
অনেক গ্রামে কৃষক ও পুলিশের সংঘষে'র ঘটনা ঘটেছিল ।৯৮ 

স্বাধীনতার পর 'ব্রাটশের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনকারশ নিজাম যখন 
ভারতাঁয় ইউনিয়নে যোগ দিতে অঞ্বণকার করল তখন পাঁরস্থিতিতে একটি 
নোতুন পাঁরবর্তন সূচিত হল । ভারতাঁয় ইউানয়নের সঙ্গে হায়দ্রাবাদকে 
সংয/ন্ত করার জন্য রাজ্য কংগ্রেস আইন অম্মান্য আন্দোলন শুরু বরার 
ফলে কৃষগত আন্দোলন দ্রুতভাবে ক.ষক বিপ্লবে পাবুণত হল। কামিউ- 
নষ্ট ও রাজ্য কংগ্রেসীরা যুন্ত সভা ও বিক্ষোভ সমাবেশ সংগঠিত করোছিল 
এবং কৃবগত আন্দোলন নিজাম শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলনের 
এএকাট অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিল । রাজাকার নামক সংগঠন তাদের 
ইন্তেহাদ-উল-মুসাঁলমীন পন্রিকায় ““দাক্ষিণাত্যে মুসলমান শান্তর শ্রেষ্ঠত্ব বা 
প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য শেষ পযণন্ত সংগ্রাম করার” শপথ ঘোষণা করে । 
কৃষকরা রাজাকারদের আক্রমণ প্রাতিরোধ করার জন্য অস্ত্র তুলে নেয়, এদের 
নেতা ছিল কাঁসম রাজভী। একাঁট সরকার রিপোর্টে বলা হয়েছে £ 

“একই সঙ্গে কমিউানম্ট ও কংগ্রেস পতাকা উত্তোলিত হয়োছিল; 
[হংসাত্মক কার্যকলাপ, আগ্নিসংযোগ, এবং খুনের সংখ্যা বাদ্ধি পেল, ; 
ফসল লহঠ করা হল বা ন্ট করে ফেলা হল, বলপূর্বক অথবা, কংগ্রেস 
এবং কমিউনিষ্ট ক্ষমতায় আসার পর খাজনা দেওয়া বন্ধ করা হবে এবং 
কৃষকদের হাতে জমি দেওয়া হবে এই প্রাতিশ্রাত দিয়ে খাজনা সংগ্রহ বন্ধ 
করার চেম্টা করা হল, যারা যোগ দিতে অস্বীকার করেছিল তাদের মৃত্যুর 
ভয় দেখানো হল ।”৯৯ 

এটা খুব একটি আদশণায়ত চিন্র ছিল না। একটা সীমা পর্যন্ত রাজ্য 
কংগ্রেস ও কাঁমউানন্টরা এক্যবদ্ধ ছিল ; নালগোম্ডা ও ওয়ারাঙ্গাল জেলা 
ছিল ক.ষক বিপ্লবের ঘৃণি“বাত্যায় আপ্লুত । “বড়ো ভস্বামীদের”, জাম 
দখল করে গরীব কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছিল। ৫০০ একরে 
জামির সবেণোচ্চ সীমা সির করা হল এবং পরে এই সীমা ১০০ একর 


২২৮ ভারুতে কষ সম্পরু“ 


শুকনো ও ১০ একর সেচপ্রাণ্ত জমিতে সীমাবদ্ধ করা হল। ভ.ম্বামী ও 
বানকদের মভবদ খাদ্যশস্য গ্রামীণ গরণরুদের মধ্যে ব্টন করে দেওয়া হল ।. 
মহাজনদের হিসাবের খাতা পড়িয়ে দেওয়া হল ; প্রায় চার হাজার গেরিলা, 
যোদ্ধার নাম নথিভন্ত করা হয়োছল যারা গ্রামে গ্রামে টহল দিয়ে বাজাকার- 
দের আক্রমণ প্রাতরোধ করেছিল । 'িজামের সৈন্যবাহনী এবং লশস্ত 
ক.ষকদের মধ্যে বেশ কিছু সংঘর্ষ হয়েছিল 1১৯০০ ১৯৪৮ এর সেপ্টেম্বরে 
আন্দোলন চরম শীষে পেশগুল এবং নালগোন্ডা, ওয়ারাঙ্গাল, করিমনগর 
এবং খাম্মামে ছাঁড়য়ে পড়েছিল।১০১ ভারত সরকার ও হায়দ্রাবাদ 
সরকারের মধ্যে আলোচনা ভেঙ্গে গেলে জেনারেল জে এন চৌধুরীর নেতৃত্ে 
ভারতীয় সৈন্য সেপ্টেম্বরে হায়দ্রাবাদে অগ্রসর হল এবং নিজামের প্রতিরোধ 
দ্রুত ভেঙ্গে পড়ল ॥ হায়দ্রাবাদে নিজামের শাসন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
আন্দোলন একটি কানাগলিতে প্রবেশ করল । রাজ্য কংগ্রেস ও কাঁমউনিম্ট- 
দেবু যে য্স্তফ্রণ্ট ইতিমধ্যেই সংকটাপন্ন ছিল তা এবার ভেঙ্গে পড়ল। 
সাংঘাতিক পড়নের সামনে ১৯৫১ এর অক্টোবরে আন্দোলন পিছু হটল 
এবং তুলে নেওয়া হল ।১০২ 

লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল যে শুরুর থেকে অন্ধ কিষাণ সভার নীতির 
একাঁট গরত্বপূণ্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল ধনীদের তোষণ করা। তেলেঙ্গানা 
সংগ্রামের সময় এ 'জিনিষাট ছিল তহঙ্গে,। যে সংগ্রাম শুধুমাত বড়ো 
ভ/স্বামীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। ববাভল গোম্ঠীর 
কষকদের মধ্যে এঁক্য বজায় রাখা ছিল সবেণাচ্চ বিবেচ্য বিষয় । 
গ্রামা্লে কারগর সংক্বান্ত উন্নতির পশ্চাংপদতার পরিপ্রেক্ষিতে ধনী 
ক.ষকরা কৃষির উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে 
বলে মনে করা হত। মনে হয় কিষাণ সভা অনুভব করেছিল যে নিপাঁড়ন 
মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বরে নয়, মতাদর্শগতভাবে বোঝানোর ব্যবস্থা করে ধনী 
কৃষকদের নিরপেক্ষ করে ন্বাখা যেতে পারে । কষগত আন্দোলনের 
কয়েকজন সংগঠক ধনী কৃষক ও ছোট ভ্‌ম্বামীদের থেকে এসেছিল ।১০৩ 
যেহেতু কিষাণ সভা সেচপ্রাপ্ত জমির ১০ একরে সবোচ্চ সীমা বেধে 
1দয়েছিল, তাই সমাৃদ্ধিশালশ কৃষকরা জানত যে কৃষক সংগ্রামের সংঘটনের, 
ফলে তাদের দখলকৃত বিষয় সম্পত্তির কোন ক্ষাত হবে না। কি্তু প্রশ্ন, 
হল, যে গরীব ও ভামহীন কৃষক কক জমিদারদের দখলচ্যাতি, বা 
উৎখাতের দাবী করাই ছিল স্বাভাবিক, কষাণ সভা কিভাবে তাদের 
আবেদন বা মিনাতিকে পূরণ করতে পারত । 


'একাঁট কৃষক 'বিপ্লব ২২৯ 


চেষ্টার বোলস: একটি সংস্পম্ট অনুচ্ছেদে তেলেঙ্গানার কৃষক বিপ্লবে 
প্রতীয়মান ভূমিসংস্কারের গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন £ 

“-**তেলেঙ্গানার বিপ্লবী ঘটনা দেশের অন্যান্য অণ্ুলের এ ধরণের 
ঘটনার থেকে মূলগতভাবে পৃথক ছিল, শহরগহীলর শ্রমিক ও ছাদের 
ওপরে দৃষ্টি বা নজর দেওয়ার পারিবতে+***, চখীনে ক্ষমতা দখলের জন্য 
'মাও-ংসে-তুঙের গৃহীত পথের নকশা অনুধায়ণী এক চেটেভাবে গ্রামাণ্ুলের 
প্রচারাভিযানের দিকে দৃছ্টি দেওয়া হয়েছিল-**এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই 
'যে তেলেঙ্গানা ছিল একাঁট লোভনীয় লক্ষ্য...নিজামের বিশাল রাজ্যের এক 
তৃতীয়াংশ ছিল তাঁর খাস জমি এবং তাঁর পাঞ্িষদবর্গ, পাইঘের আমীর, 
'ঘামান্থানের ব্াজা, জায়গখরদার, “জমিদার ও দেশমুখদের জমি । আর 
'এই জিতেই কুড়ি লক্ষেরও বেশী দারিদ্যুক্র্ট কৃষক বেচে থাকার জন্য 
আপ্রাণ লড়াই করত''স্বাধীনতার স.চনাকালে তেলেঙ্গানার কয়েকট গ্রামে 
এবং মাদ্রাজ রাজ্যের সংলগ্ন এলাকায় কাঁমউনিষ্ট কমীরা জাম বুভুক্ষু 
মানুষকে তাদের মালিকের বিরুদ্ধে সচেতন করে তুলেছিল'.-প্রকৃতপক্ষে 
'আঁচিরেই, কয়েকশ গ্রাম কমিউনিষ্টদের হাতে চলে গিয়েছিল; এমন কি 
'গাছের মাথায় কাস্তে হাতুড়ি দেখা যেত। যে সব সরকারশ কম্ণচারী ও 
ভূস্বামী পাণলয়ে যায়নি তাদের খুন করা হয়েছিল, *'তেলেঙ্গানার শিক্ষা 
হল, যে কোন উন্নয়নশীল দেশে কৃষকদের গুরুত্বপ্‌ণ ভূমিকার নাটকীয় 
প্রকাশ**'বছরের পর বছর ধরে আম এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ হয়োছি 
যে ফোন উন্নয়নশীল জাতির সাফল্য অথবা ব্যর্থতা নিণয়ের ক্ষেত্রে ভাঁম 
সমস্যা হল সবচেয়ে বেশী এবং একক গুরুত্বপুণ উপাদান ।১৯০৪ 

স্বাধশনতার প্রভাতকালে কংগ্রেস ভূমিসংস্কার কমিটি জোরালোভাবে 
জানায় যে “কাষগত উৎপাদনে যে কোন স্থায়ী উন্নতির প্রধান নীতি 
হবে ভূমি সংস্কার । ভারতীয় কষগগত অর্থনীতিতে “মধ্য স্বত্ব 
ভোগশর কোন স্থান নেই এবং জাঁমি তবশ্যই কৃষকের হওয়া উচিত ।” 
শুধুমাত্র ম্বামী হানা, নাবালক এবং অক্ষম ব্যান্তি ছাড়া জমিতে বন্দোবস্ত 
দেওয়ার অধিকারকে নাঁষদ্ধ করা উচিত । ব্যান্তগতভাবে চাষ করার জনা 
জাম পৃনগ্রহণ করতে পারত সেই সব মালিকরা যারা “অন্তত ন্যনতম 
শারখীরক শ্রম প্রয়োগ করে এবং প্রকৃত কৃষিগত কাজকর্মে অংশ গ্রহণ 
করে ।” যে প্রজারা একটানা ছ বছর' ধরে জাম চাষ করছিল তাদের দখল 
চ্বত্বের আঁধকার পাওয়া উচিত । “সমস্ত উচ্ছেদের আশহ নিবারণ এর ওপর 
আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া উাঁচত।' ভাাম ট্রাইবুনাল কর্তৃক আঁধকারের 


২৩০ ভারতে কৃষি সম্পকি 


রেকড'" তৈরুশ করার ওপর কাঁমাঁচন্প গুরুত্ব আরোপ করা উচিত এবং এ 
ট্রাইবহনালে বেসরকার? ব্ান্তিদের অন্তভ-ন্ত হওয়া উচিত ॥। ভূমির জাতাঁয় 
করণের পারিবর্তে কাঁমটি ব্যান্তগত কষি খামারকেই পছন্দ করেছিল যা 
“কৃষিগত এাতহ্য* এবং “কৃষক সম্প্রদায়ের মন্নেভাবকে সন্তুষ্ট করতে 
পারবে ।*১০৫ | 


